বিশালাক্ষী। 


(উপন্যাস) 


কলিকাতা, ১ নং বেচাক্নাম চাটু্যের লেন হইতে 


শ্বীরাধানাথ মিত্র দ্বারা 


প্রণীত ও প্রকাশিত । 





কলিকাতা! । 
শ নং ভীমঘোধের লেন, গ্রেট ইডিন্‌ প্রেস, 
ইউ) সি, বনু এণ্ড কোম্পানি হ্বার! মুত্রিত। 


হাহাহা 


সন ১৩৬ মাল। 


সি. “স১3স0302938055000473028 


উৎসর্গ পত্র । 





মহোদয় সমীপেষু । 


প্রিয় বন্ধু! 
স্বাথমম জগতে আদান প্রদান সত্বন্ধে একে অন্ে 
মিলিত এবং পবস্পব পবিচিত ও অন্ুগৃহীত হইলেও মপি- 
 কাঁঞ্চনে কাঁচেৰ বিনিমম দেখিতে পাখা বায়! 
যে দিন “প্রষ বন্ধ" মধুব বাক্যে সগ্থাম্পণ কবিযাছেন, 
সেই দিনই মনে এক অভিনব অভিলাম হয, কিন্তু মনের সাধ 
মপেইউ মিলা, মালগযেব ইচ্ছায় বাধা ভয় লক 
বন্ধনাব বত দিন পবে “বিশালাক্গী” গ্রকাশ করিলাম। 
যাঙা আমাব, তাহা আপনাব আদবেব- প্রকৃত বন্ধুত্বের 
পবিচমুই এই । 
আমাৰ “বিশালাক্ষী* আপনাব কব-কমলে সাদবে অর্পণ 
কবিলাম। আমাকে বন প্র'তিচক্ষে দেখেন, বিশালাক্ষীও 
সেই আদবে আদরিগী হউক। 
কলেকাতা। ! 7 আপনার 


উ্ররাধানাথ মিত্র । 


ৃ 

মাননীয় 

ৃ স্রীলগ্রীযুক্ত চৌধুরী শ্রজেন্দ্রনন্দন দাঁস মহাপাত্র 
রং 





১নং বেচীবাম চাট্ুমোধ 'ল 
১৫ই ভাড্র। ১৩০৬ সাল। ] 
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সিটি সিস সিসি সিসি উস িউিউিসিসে কিসে নিতে 


০] 


80 ননননত্ত্চন্জ্লনরন্উ্নননটনিজত্নক্নন্লরনন্নননরন 


বিশাল: 


এক বাঙ্গাল সন্তান সন্থান্ত কিছুই ছিল না |, মৃদ্ধ দশায় 
অচিবে ইহ গংসাব ত্যাগ কবিধা যাইতে হইবে, ধৰ্ধ এশ্বর্ধ। ভোগ 
কবিবাৰ তাহার কেহই বহিল না, এই পকল চিন্তা তিনি 
মগ্ন হওয়ায়, অতিশন বিষণ হই্। পডিলেন। পাত্র।মত্র সভা স্বর্গ 
তাহাকে এন্ধপ ব্যথিত দেখিনা। সকলেই সহানুভূতি দেখাইল, 
কি্ত কিছুতেই তাহাব শান্তি লাভ হইল না, তিনি দিনে দিনে 
শোককাতব হইন্স। পড়িলেন | বংশবকষাব জন যাগ বক্র ক্রি! 
কলাপাদিব প্রণব ভইতেই অনুষ্ঠান হইতেছিল, তাহাতে নবপতিন্থ 
মনোরথ পূর্ণ হয নাই। এখনও আবাঁব লোকে কথার ক্রিরাদির 
উদ্যোগের কোন ক্রুটী হইল না । 

এক দিবস ভূপতি অন্তঃপৃব একাঁটী বসিয়া বহিষ্নাছেন, এমন 
পময়ে প্রতিহাবী আসিশা সংবাদ দিল যে, একজন জটাগুটধারী 
সন্নাসী তাহার সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে রাজদ্বাবে অপেক্ষা করি- 
“তছেন, বাজ! সঙবাচব দৃববাব গৃষ্ভে লোকজানন সহিত সাক্ষাৎ 
কাবিতেন, তিনি নির্মানে বলিয়া! থাকিলে লেোংকব ভাগো বাজদশন 
সহজে ঘটিত না, প্রতিগবী মুখ সন্যাসীৰ আগননবার্ডা 
শ্রবণে, ভূপতি তন্দণ্ডে তপন্সীকে তৎসমীপে লইঘা আসি- 
বাব আদেশ কবিলিন। সন্যানী আসিদা বাজসমীপে আনন 
পবিগ্র করিলেন। বাজাব কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়। তাহার 
শনস্তাপেব বিষ অবগভ হইয়া সন্ন্যাসী কথার কথায় উল্লেখ 


ই বিশালাক্ষী। 


কবিলেন ষে, স্থুরুববর্তী বিশাল অরণ্য এক আত্মবুক্ষের তলদেশে 
এক ফকীৰ আছেন। তিনি যথাক্রমে দ্বাদশ বৎসৎ নিদ্রিত ও 
দ্বাদশবর্ধ জীগ্রত অবস্থায় থাকেন, তাহার নিকট কেহ উপস্থিত হইয়া 
নানাগন অভিপ্রা জানাইলে, তিনি রুক্ষ হইতে আম কল লইবান 
নণমা ও দেন। সেই ফল ভক্ষণে বন্ধা নাণা পুরবতী ভইবা থাকো, 
কখ সহগাহনী ব্যতিবেকে এই কাধা অন্তদাব। সম্পাদিত হই- 
বাব নহে। এ স্তানে উপনীত হইতে নানাব্প বিদ্বু বিপ- 
স্ব সম্ভাবনা ১ প্রা একশত ক্রোশ বাপিষা দৈতা ও পিশাচ 
মগুলী সেই বনেৰ বক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, তাহাদিগকে আযত্তাধধীন 
করিয়া কাহাবও এই জঙ্গাল প্রবেশ কবিবাব অধিকাৰ নাই। 
খানব সন্মথেই এক স্বিস্বৃত শ্লোতস্বতী, তাহা উত্তীর্ণ হইঘা 
নইতে হইবে। নৌকা বা অন্ত কোন জলবানাদিবও তথা 
বাধন্থা নাই , তটিনী কল কলনাঁদে অহোবাত্র চুটিতেছে। তথায় 
হন-মানবের ঘমাগম নাই, অকম্মাৎ সে স্থান দোখলেই প্রাহণর জাশ। 
ভনসা সকলই ঘুচিষ! যাঘ। এই জনই সৎসাহলীব আবশ্যক । 
সন্ধ্যাসীব মুখে সবিশেষ বৃন্তান্ত অবগভ হইস! অপুত্রক বাজ 
কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্ত একপ ছুঃসাহসিক কার্যে 
সহসা বে কেহ স্বীকৃত হইবে না, ইহাও তিনি স্থিব বুঝিলেন । 
বাহ প্রকৃতিতে কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না হইলেও, নুপতিৰ 
ক্ষোভানল গুণ বেগে প্রঙ্ঘলিত ভইয়া উঠিল। তিনি বথাযথ 
আদব অভ্যর্থনা কবিষা যন্নণাপীকে বিদাপ দিশা কি উপাষে এই 
এই কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, নিজ্জনে বসিঘা মনোগধো তাহাবই 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 


বিশালাক্ষী শু 


(২) 

অন্তান্ দিন বাঁজসভায যেকপ লাঁকেব সমাগম হইধা থাকে, 
আজও সেইবপ জনতা হইযাছে। অগাত্য ও পারিষদবর্দ লগা 
ভূপতি রাঁজকার্য্ে নি]ুক্ত বহিয়াছেন। বাদ আদেশে ছু্টেব দমন ও 
শিষ্টের পালন হইতেছে | কিন্তু অন্ত দিনাপেক্ষা অগ্ নুপতিব বদন 
মণ্ডল অধিকতর বিষ, তিনি কাহারও নিকট মনোভাব ব্যক্ত না 
করিলেও সভাস্থ অনেকেই তাহার চিভ্ভবিকাৰ লক্ষা কবিষাছিল। 
বথানিয়যে সকল কাধ্য সম্পাদিত হইলে সভাভঙ্ষের পর, নৃগতি 
কয়েকজন বিশ্বস্ত অমাত্যাক ক্ষণকাল অপেক্ষা কবিবাঁব অন্থাবাধ 
কাঁরলেন। রাঁজ-স্মাক্ঞা শিবোধাধ্য কবিষ! বে বাহাব নির্দিষ্ট আনমনে 
অবস্থিতি করিল। 

বিশ্বস্ত অন্ুচববর্গকে নির্জনে পাইয়া ভূপতি গত দিবস সন্না- 
সীর নিকট যে ফকীরেব কথা শুনি্মাছিলেন, আদ্যোপান্ত তাহা 
বর্ণন কবিলেন। রাজাঁর দুচ বিশ্বাস ধে, তাহার অমাত্যবর্গেব 
মধ্যে কেহ ন! কেহ এই কার্ষো ব্রতী হইবে, স্বেচ্ছায় আম ল্টঘা 
আমিবে। তিনি আত্রের কথা উত্থাপন করিবামাত্র অনেকেই 
যাইবাব জন্য আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু এই কার্যে নানাবিধ বিগ 
বিপভি আছে, অধিকন্ত প্রাণ সংশয হইতে পারে, এই সকল 
বিষয় যতই মনোমব্যে আন্দোলন করিতে ল।গিল, ততই সকলে 
পশ্চাৎ্পদ হইতে লাপিল। নৃপতি বুঝিলেন, তাহার জল্য প্রাণ 
বিসর্জনে এই কাধ্য সম্পাদনে কাহাবও ইচ্ছা! নাই। শ্বার্থেব দাঁস 
ভইমা অনাকে যে এই কার্ষো ব্রতী কবিবেন, ধর্ম্পরা়ণ নৃপতি 
সে প্ররৃতিব লোক নহেন। যখন দেঁখিলেন যে, এই ছুঃসাহপিক 
কার্ধে প্রবৃত্ত হইতে কেহ অগ্রসব হইতেছে না, তখন তিনি দ্বিরুক্তি 


৪ বিশালাক্ষী । 


বাতিবেকে তদ্বিষয়ে নিবস্ত হইলেন। সভাস্থিত সকলকে নিবৃত্ত 
হইতে দেখিয়া রাজমন্ত্রী সসম্ত্রমে তৃপতিকে অভিবাদন পূর্বক 
নিবেদন কবিলেন যে, তিনি দুর্বিপাক সত্বেও এই কার্ধে। প্রবৃত্ত 
হইবেন। মন্ত্রীর গ্রতি রাজার চিরবিশ্বাঘ, তিনি যখন স্বেচ্ছায় এই 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, অবশ্যই তাহা মনোরথ পূর্ণ 
হইবে । নৃপতি মন্ত্রীর কথা যতই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 
ততই তাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্র,ত হইতে লাগিল । 

রাজমন্ত্রীব একমাত্র ধর্মের প্রতি প্রগাচ বিশ্বাঘ। তিনি বহু- 
কালাবধি রাঁজসংসাবে প্রতিপালিত হইয়া! আমিতেছেন, প্রভুর 
যাহাতে মনস্তষ্টি হয়, কর্তব্পরায়ণ অমাত্যের তাহাই একখাজ্র 
লক্ষ্য, তিনি আত্মীয় স্বজন, সহধর্মিণী সকলের মীয়! মমতীয় বিঙ্্ন 
দিয়! নৃপমণির অভিপ্রায় মত কার্য সম্পাঁদনে কৃতসংকল্প হইলেন, 
তদ্দণ্ডেই তাহার বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাহাকে 
বহদুব পধ্যটন কবিতে হইবে, পথে ঘাটে নানাবিধ বিপদ আপ- 
দেব সম্ভাবনা আছে, সশস্ত্র অশ্বাবোহী, পদাতিক সৈন্য, শিবির, 
তগ্জাম ইত্যাদি যে সকল সাজ সরঞ্জমে অকম্মাৎ কোন 
বিপদের সম্ভাবনা হইতে পাবে না, শ্বযং নৃপতি সেই সমক্তের 
ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 

মন্ত্রীর বিদেশ গমনেব উদ্যোগ দেখিয়া সকলেই তখন আশম্কা- 
লনপুর্বক বলিতে লাগিল যে, রাঁজাদেশ পাইলে তাহার! প্রত্যে- 
কেই যাইতে সম্মত হইত। কিন্তু ভূপতি ইতিপূর্ধেই তাহাদের 
সকলেরই পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার! যাইবার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, তিনি কাহারও কথায় আদৌ কর্ণপাত 
করিলেন না। শ 
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নির্দিট দিনে লোকজন সমভিবাহাবে বীজমন্ত্রী ফকীবেব 
উদ্দেশে দেশ হইতে বহির্ঠত হইস্গন। স্বররং হৃপতি অন্থচবেৰ 
নঙ ভীহাব পশ্চাতে বহুদূব চলিলন। দেখিতে দেখিতে বাঁজ- 
ধানীব প্রা প্রান্ত সীনাষ আসিষ! ত্াহাবা উপস্থিত হইলেন । 
মন্ত্রী মহাঁশত্র ভূপতিকে বখাঁবথ অভিবাপন করিযা বিদায় গ্রভণ 
পূর্বক নগৰ সীমা অতিক্রম কবিঘা চলিলেন। বাঁজীও ক্ষুপণমনে 
অখাতাপ্রধানকে বিদী্ দিয়া অন্গচববর্গসহ বাজধানীতে ফিবিয়া 
আসিনেন। 

উদ্দোণী পুকষ এখন থে কার্ষোব অন্ষ্ঠানে সংযত হয, আহাৰ 
নিদ্রা ভাহাণ দা গাক শা, এক মনে এক প্রাণে ধাহাতে 
অভিলধিত কার্ষ্য নির্ববিগ্ন স্ুসম্পন্ন হইতে পাবে, তদ্দিষাযই তদগত 
চিন্তে নিমুক্ত থাকেন । রাজমন্ত্রী একমাত্র ধন্মেব প্রতি নির্ভব 
কবিযা বাটী হইতে বহিগত হইশাঁছেন, বাজাদেশ পূর্ণ কবিতে 
পাবিল তাহান ধর্ম বক্ষা হইবে, তিনি মনে মনে ঈশ্বব চিন্তা 
নিযুক্ত শাকিযা কর্তব্য পাঁলনে অগ্রসব হইয়াছেন। লোকালষে 
আহাব বিভাবে কষ্টের কতক লাঘব হইবে, নৃমণি লোকজন 
শন বসনেব যথেষ্ট বাবস্থা! কবিঘ! দিয়াছেন, তাহাকে দেশ পধ্য- 
টনে এ সকল কষ্ট কিছুই ভোগ করিতে হইবে না, কিন্ত লোকালষ 
অতিক্রম করিযা যখন তিনি তবঙ্গময়ী তটিনীব সম্মুধীন হইবেন, 
তথন তাহান এ সকল সাজ সরঞ্জন কিছুই প্রয়োজনে আসিবে না, 
একাকী তাহাকে সেই বিপদ সঙ্কুল সলিল রাশিতে ঝাঁপ 
দিতে হইবে, সৌভাগ্যক্রমে নদী পাব হুইয়া যাইলেও তাহার 
নিস্তার নাই, ষে ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্য তিনি 
বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, এক স্ুবিস্থৃত কাননভূমি ভেদ 
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করিয়! তবে তাহার দর্ণনলাভ হইবে । সাধাবণতঃ বন্তগ্রদেশে সিংহ 
বযান্র ভলল,ক প্রভৃতি হি্রক জন্তব বাস, দৈবন্রমে তিনি বদিও 
এই সকল শ্বাপদেব অত্যাচাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবেন, 
তাহাতেও তিনি এককালে বিপদমুক্ত হইতেছেন না, যেহেতু তিনি 
পূর্বেই অবগত হইয়াছেন যে, এই বিশাল কাঁননভূমি ভীষণ দৈতা 
দানব পিশাঁচমগ্ডলি পবিবোষ্টিত, তাহারা অভোবাত্র বিকট চীতকাবে 
ভুবন গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে । মন্ত্রীব সহায় সম্পন্তি 
একমাত্র ভগবান, তিনি সেই পবিত্র নাম মবণে জীবনে একমাত্র 
সার ভাবিয়া এই অসম সাহসিক কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ কবিয়াছেন। 

পথশ্রমে বিরাম নাই, দিনের পব দিন যাইতেছে, সমভিব্যাহাবী 
লোকজনসহ বাজমন্ত্রী উদ্দেশ্ত সাধনে অগ্রসব হইতেছেন, 
ক্ষুৎপিপাসায় একাস্ত ক্লান্ত হইয়! পড়িলে, দেহেব অবসন্নতা বৌধ 
করিলে, এক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিঘ৷ আহাবাদি হয়, 
কিন্তু সম্যক্‌ শ্রাস্তিলাভেৰ অবকাশ নাই, গ্রামের পব গ্রাম 
ছাড়িয়া! দেশ হইতে দেশাস্তরে চলিয়! যাইতেছেন, পথিমধ্যে কত 
শত শসাক্ষেত্র, প্রাস্তর, উপত্যকা, পাহাঁড়, নদ নদী, বন উপবন 
উত্তীর্ণ হইয়। যাইতেছেন, তাহার সংখা নাই। এরূপ বিদেশ ভ্রমণে 
স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যে দর্শকেব হৃদয় আকৃষ্ট 
হইতে পারে, কিন্তু রাজমন্ত্রী এরূপ ভাবে পথ পধ্যটন কর্সিতেছেন 
যে, স্বভাবে শোভায় তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইতেছে না, তিনি 
সে সকলের প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতেছেন না, সমুদয়ের 
প্রতি উপেক্ষা করিয়া আপন মনেই চলিয্াছেন। 


শপ 
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পথপর্যাটনে একান্ত ক্লান্ত ও অবসর হইয়া রাজমন্ত্রী রাত্রি- 
কালে নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে তিনি শ্বপ্র দেখিলেন যেন 
দুই ব্যক্তি তাহার পা্বদেশে বসিয়। তাহার ভ্রমণ-সম্বন্ধে কথাবার্তা 
কহিতেছে। একজন বলিতেছে, “ভাই! অপুত্রক রাজ! পুত্র 
কামনায় বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে দেশীস্তরে আজমের সন্ধানে পাঁঠইয়াছেন, 
ইহাতে তাহাবও অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না, অথচ মন্ত্রীকেও 
আব দেশে ফিরিতে হইবে না” তাহার কথায় অপর ব্যক্তি 
উত্তব করিল, “তোমার এ ধারণ! সম্পূর্ণ মিথ্যা, বাজাব মনোরথ 
পূর্ণ হইবে, ওদিকে সসম্মানে বাজমন্ত্রীও গ্ুহে প্রত্যাগমন 
করিবেন 1৮ 

“তুমি ইহা কিৰপে জানিলে? রাজার প্রীতির জন্ত মন্ত্রী 
যেরূপ ছঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, ইহা হইতে তিনি 
যে পরিত্রাণ পাইবেন, আমাব এপ আশাই হয় ন11” 

যে যেমন, সে জগৎ সেই ভাবেই দেখিয়া থাকে, এ কার্য 
তোমাব আমাব পক্ষে অসাধ্য বলিয়া যে অন্ত ছারা সম্পন্ন হইবে 
না, তোমার মনে মনে এইন্ধপ দৃঢ় বিশ্বাস ও সংস্কার একাস্ত 
অবিবেচনার কাধ্য 1” 

“জানি না-তুমি কোন সাহসে ওরপ প্রত্যুত্তর করিতেছ! 
মগ্রষ্োব ঘাহ! সাধ্য নহে, তাহ! কি কথন মন্ঘয করিতে পারে 1” 

“কোন একটা কাধ্য দূৰ হইতে দেখিয়া আমরা যত 
ভীত হই, প্ররুতপক্ষে সেই কার্যে সংযত হইলে উত্তরোত্তর যত 
তাহা শেষ হইতে থাকে, ততই আমাদের আশঙ্কা ঘুচিয়া সাহসের 
বুদ্ধিহয়। আর এক কথা, যে বাক্তি একমাত্র ধর্দের প্রতি 
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নির্ভর কবিয়। পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তীহাঁর উদ্দেশ 
কখনও নিক্ষল হইবার নহে । ধশ্মহি ধার্মিককে রক্ষা কবে। 
বাজ দরবারে অতুল বলশালী কত লোকেব সণাগন সন্ত 
বাজযন্ত্রী একাকী এই কার্যোব ভাব লইগ্াছেন, অবশাই ইহাতে 
ভাহাব ধশ্মেব পবিচয় দিষানুছন।” 

“আম্মপ্রাণ বিসর্গান ধর্শা রক্ষা, এও এক বিচিত্র 
বাঁপাব । বদি বাঁজমণ্ী পুনবাগ্ গৃহে কফিবিযা আসেন, অদশা 
তাহার বশঃ গৌবব বুদ্ধি হইবে, নতুবা জনঘমাঁজে তাহাব অপবা 
বটিবে।” 

“তাই। পুন্বেই বলিবাছি রামন্ত্রীব ধর্ষেব প্রতি আন্ত 
আছে, তিনি ধণ্ধ্বলে বলী হইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইগা- 
ছেন। জগতৈ ধন, মান, যৌবন সকলই ক্ষণস্থাবী, কিন্তু ধম্মের 
ক্ষম নাই, উত্তবৌত্তব ধর্মেব বৃদ্ধিই হইতে থাকে । যখন তিনি 
ধন্মপথ অবলগ্ধন কবিমাঁছেন, আমার দু বিশ্বাস তিনি নির্দিবাদ 
কাঁ্য স্থুমম্পন্ন কবিযা বাঁজদ্বাবে খ্যাতি প্রতিপন্তিতে অধিকতৰ 
গৌবব বৃদ্ধি কবিবেন।” 

“যতক্ষণ না বাজমন্ত্রী কৃতকার্য হইযা দেশে ফিরিয়া 
আদিতেছেন, ততক্ষণ পধ্যন্ত এ বিষয়ে বোন কথাই বল! খাইতে 
পাবে না।” 

“স্থির জানিও ধর্পরাযণ রাজমন্ত্রীধ এই কাধ্য সম্পাদনে 
কোন কণ্ঠই হইবে না, বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি একমাত্র ধর্মের 
দোহাই দিয়া অনায়াসে তাহাতে মুক্তি পাইবেন ।” 

তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথাবার্ভীর পরক্ষণেই রাজমন্ত্রী 
নিদ্বাভঙ্ক হইল, তিনি স্বপগ্রযোগে দুইজনের গরম্পব ষে কল 
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কথাবার্তা হইতেছিল, একাগ্র চিত্তে তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে- 
ভিলেন, এক্ষণে তিনি শেষোক্তের কথায় মনে মনে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইলেন। প্রকৃতপক্ষে ষন্ধ ব্যতীত ভাহার ন্মহ) সহীয় কিছুই নাই, 
তিনি ধন্মের প্রতি একমাত্র দৃষ্টি রাখিয়াই গৃহ হইতে বহ্র্গিত 
ভইয়াছেন, এখন সেই ধর্মেব উপব নির্ভর করিয়াই পুনরাষ 
অগ্রনব হ্ইলেন। অনুচববর্গ সকলেই বিশ্রাম করিতেছিল, 
তাহাকে গমনেস জন্ত তৎপৰ দেখিয়া তাহারাও প্রস্তত হইতে 
লাগিল। 
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এতদিন স্থলপথে ত্রমণেই বাজমন্ত্রীর কাটিতেছিল, মধ্যে মধ্যে 
হুই একটা ক্ষুদ্র তটিনী অতিক্রম করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্ট 
অনুভব কবিতে হয় নাই। যাহাদের লইয়া তিনি দেশ ভ্রমণে 
বাহিব হইয়াছেন, সকলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, 
কোথাও পদব্রজে, কোথাও শিবিকাঁবোহণে, কখন বা অশ্বপৃষ্ঠে 
না হয় নৌকাবোহুণে স্খস্বচ্ছন্দে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন । 
কিন্তু কাননেব সম্মুখভাগে স্থবিস্বীত আোতম্বতী পার হইতে 
হইবে, এ কথা প্রতিক্ষণেই তীহা'র স্থৃতিপথে জাগ্রত ছিল ) তথাচ 
যতক্ষণ না সেই ভীধণ স্থানে আসিয়! উপস্থিত হইতেছেন, প্রর্কৃত 
কষ্ট অনুভব কবিত্েছেন, ততক্ষণ পধ্যস্ত ভাবী বিপদের কথা 
হদয়ক্ষেত্ে আন্দোলন করিয়া বিচলিত হন নাই। তাহাতে 
রাজমন্ত্রী মনে মনে স্থির করিয়া বাখিয়াছিলেন যে, যতই কেন 
বিদ্ব বিপত্তিতে তিনি নিমগ্ন হউন না, একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইবেন, তাহাতে তাহার অনৃষ্টে 
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যাহা ঘটিবার ঘটিবে, তিনি উদ্দেশ্য সাধনে কদাচ পবাুখ 
ভইবেন না। 

সঙ্কর্ন কবিয়া কোন কার্যে ব্রতী হইলে, তাহা দগার পুব্ণ 
হইয়া থাকে । রাঁজমন্ত্রী কার্ধ। সাধনে বন্ধপ্রতিজ্ঞ হইয়। চলিথা- 
হেন, কয়েক দিবস ক্রমাগত অগ্রাপব্‌ হইয়াছেন, আহার বিহাবের 
ব্যবস্থা সন্ত শবীবে প্রতি য্থানিরমে দৃষ্টি রাখেন নাই, দিবা" 
রাত্র চলিবাচেন। দেখিতে দেখিতে তিনি গেই সুবিশাল তব, 
ম্য়ী আ্রোতত্বতীৰ তটদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিব 
কূল কিনাবা থেন কিছুই পাই, এক দিক হইতে অন্ত দিকে নব 
চলে না» বিস্বৃত জলবাশি ভিন্ন আব কোথাও কিছু দষ্ট 
ইয় না। বাজমন্ত্রী তটিনীব সন্নিকট হইয়াই মনে মনে বুঝিতে 
পাৰিলেন যে, এই নদী পাঁব হইয়া স্থবিস্বৃত জঙ্গলে গড়িতে হইবে, 
কিন্তু তটিনীব গম্তাব কল কল নাদে তাহার অন্তবান্্রা শুকাইম। 
শেল, তিনি স্থির জীনিলেন যে, এতদিন এত পবিশ্রম করিয়া 
যে এতদৃবে অগ্রসব হইমাছেন, এই নদী পাব হইতে না পাবিলে, 
সকলই তাহার বার্থ তইবে। তাহাতে এখানে জনমাঁনবেব 
সংঅব নাই, যে কাহাবও সহিত সাক্ষাৎ কবিযা পৰ পারে যাইবার 
পবামর্শ কবিবেন, একখানিও তবনী নাই যে, তার সাহায্য 
গাব হইযা বাইবেন। 

বাঞ্রমন্ত্রী নদীব তটদেশে বপিয়া একমনে পাঁরে যাইবার 
উপায় চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু কিছাতই তাহাব আশ! পুর্ণ 
হইতেছে না। তিনি জানিষাছেন নে এই স্থানেই বিপদের 
স্বত্রপাত হইল, সঙ্গে যে লৌকজন জিনিসপত্র আসিয়াছে, 
সকলই এই স্থানে পরিত্যাগ কবিযা যাইতে হইবে, ষদি ভাগ্য- 
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ক্রমে পর পারে যাইতে পারেন এবং জঙ্গল মধো প্রবেশ কবিধ। 
আত্রবৃক্ষ তলবাসী ফকীরেব্‌ এম্পূন পান, তাহা হইলে পুনরায় 
তাহাদের সহিত মিলিত হুইবার সম্তীবনা, নতুবা এ জীবনের 
আঁশ! ভরসা! সকলই ঘুচিয়া গেল, সংসাবেব সহিত সকল সন্বন্ধ 
ভাগব বহিত হইল, প্রিধ পরিজনবর্গকে যে ত্যাগ করিযা আসিয়া- 
ছেন, আন তাহাদের সহিত তাহার দেখা হইবে না, যে অনুচব- 
বগনহ তিনি এতদিন একত্রে থাকিলেন, বিদেশে তাহাদিগকে 
বাখিষ1! ঘাইবেন, হয় ত আব তাহাদেৰ সহিভও মিলিত হইতে 
হইবে না। তিনি এইদপ এ্রহিক চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, 
তগাচ তাহার পারলৌকিক বিষয়ে মতিস্থির রহিয়াছে, ভিনি 
একমনে এক প্রাণে উপস্থিত বিপদের সন্ুণীন হইয়া অনাথনাঞ 
জগতপতিকে ম্মরণ করিলেন । 

একমাত্র বিপদভগ্জনের কুপা ব্যতিরেকে এ দায়ে যে পবিত্রাণ 
নাই, অমাত্যপ্রবর স্থির বুঝিয়াই নিজ্রনে সেই পতিতপাবনের 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভক্তেব কথা ভগবানের প্রাণে 
বাজে, মর্ত্যবাসী বাজমন্ত্রী কাতব প্রাণে স্বর্গীষ দেবাদিদেবের 
বন্দন। কবিবামাত্র, অকম্মাৎ দিব্যালোকে তটিনী তট আলো- 
কিত হইল, সে দৃশ্য অন্ভেব দৃশাপথে পতিত না হইলেও ধর্ম্পবাধণ 
রাজমন্ত্রীব চিন্তীকর্ষণ করিল। মন্ত্রীবব এতক্ষণ উদ্দিগ্রচিত্তে কাল- 
বাপ্ন করিতেছিলেন, একপ আশ্চর্য দৃশো তাঁহাব্‌ হৃদয় স্তত্তিত 
হইল, ভয়েব পধিবর্ধে তাহাঁব জদয বিস্মর ও আনন্দে ভবিষা' গেল, 
তিনি বুঝিলেন যে, ইষ্টদেবতাব ঠাহাব প্রতি রূপ! হইয়াছে। 
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সুদূবর্তী অন্নুচববর্গীকে তথায় অপেক্ষা কবিতে ইঙ্গিত করিয়া 
বাঁজমন্ত্রী অধিকতর নির্জনে আসিধা|! উপস্থিত হইলেন। তথা 
তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষ! কবিতে হইল না, সঙ্গে সঙ্গে দেবদূত 
আসিয়া দেখা দিলেন। দিব্যমূর্তি দেবু হব দর্শন পাইয়। বাজ- 
মন্থী সাষ্টাঙ্গে তাহাকে প্রণাম কিয়া আদেশ প্রতীক্ষীয়্ রহিলেগ। 
দেবদূত রাজমন্ত্রীব সাহাণ্যার্থেই তথায উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
একসণে তাহাব শি্টতায় পবিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বৎস ! ভয় নাই, 
মামি তোমাৰ মনোরথ পূর্ণ করিবাব জন্যই এখানে উপস্থিত 
হইয়/ছি, এক্ষণে তোমাৰ কি কাষ্য কবিতে হইবে ?” 

দেবদুতের কথায় বাজমন্ত্রী আশ্বস্ত হইয়া সোৎযুল্ল বচনে 
প্রত্যুত্তর করিলেন, “পিতঃ ! আমি অপুত্রক বাজার মন্ত্রী, তিনি 
ুনিয়াছেন যে, এই বিশাল নদীব অপব পাবস্থ কাননে এক আত্ম- 
বৃক্ষতলে জনৈক ফকীব আছেন, তাহাব নিকট উপস্থিত হইযা 
বৃপতির বিষষ জীনাইলে, তিনি এব আত্ম ফল দিবেন, সেই ফল 
ভক্ষণে আমাদের রাশীমাতা পুত্রনত্র প্রসব কবিবেন, আনি প্রভূ- 
পরায়ণ ভূতানাত্র, নৃপতির মনোসাধপূর্ণ কবিবার অভি্রায়েই এই 
বিদেশ যাত্র! করিযাছি। জানি না কোথায় কত দিনে এই 
উদ্দেন্ঠ সিদ্ধ হইবে? উপস্থিত এই প্রশস্থ নদী দেখিয়াই আমার 
সকল আশী ভবপ! ঘুচিয়া গিবাছে। এক্ষণে কিরূপে এই নদী 
পার হইতে পাবি, আপনাকে অন্ুগ্রহপূর্ধক তাহার উপায় 
কবিয়। দিতে হইবে, আমার অন্ত প্রার্থনা ঝা কামনা! আর কিছুই 
নাই।” 

মন্ত্রীর কথায় দেবদূত উত্তর কবিল, "বৎস! তুমি সাতিশয 
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ছুঃসাধ্য কার্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এই বিশাল নদী পাব হইলেই 
যে, তুমি নিবাপদে সেই ফকীরের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, 
এরূপ আশা মনোমধ্যে স্থান দিও না । স্টিব জানিও, বিপদ্‌ সমূহের 
সুত্রপাত মাত্র হইয়াছে; যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ক্রমে 
ক্রমে অধিকতর বিপজ্জালে জড়িত হইবে) সে সমস্ত বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ লাভ--বহু ভাগোর কথা ।” 
দেবদূতের বাঁকা শেষ হইতে না হইতে রাঁজমন্ত্রী কাঁতব নম্র 
ধচনে উত্তর করিল, “মহাতান। আমি একমাত্র ধর্ষ্েব প্রতি লক্ষ্য 
বাখিষ! এই ছুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ কবিসাভি , ভবিষ্যতেব 
ভাল মন্দেব প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই ! আমার অদৃষ্টে 
যাহা থাকে, অবশ্ত ত্বাহার ফলাফল আমাকে ভোগ করিতে 
হইবে; কিন্ত প্রভৃর কার্যে যখন জীবন উৎসর্গ কবিয়াছি, তখন 
যদি ইহাতে আমার মৃত্যু্ত হয়, তাহাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত 
নহি। স্থির জানিবেন, কর্তবা সাধনে জীবন দিয়াছি।৮ 
রাঁজমন্ত্রীব কথা শুনিয়া দেবদূতের প্রাণে দয়াব সঞ্চাৰ হইল। 
তিনি উত্তর কবিলেন, “বৎস 1 যদি তোমাৰ ধর্মের প্রতি একাস্ত 
আস্থা থাকে, দৃঢ় ভক্তি থাকে, অনগ্ত একাধ্য তোমাব দ্বাবা 
সম্পাদিত হইবে, কোন কষ্ট ভোগ কবিতি হইবে না; কিন্ত পবি- 
' পামের কথা তোমাকে এক্ষণে বাক্ত কৰ্বার আমার অধিকার 
নাই! তুমি নদী পাব হইবাব জন্য আমাৰ শরণাপপ্ন হইয়াছ, 
ভাল, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় পবপারে পৌছাইয়। দিব । 
তোমায় আমি এই ছুইটী জিনিস দিতেছি, বিশেষ সাবধান হুইয় 
ইহাদের বাবহার করিবে ; যখন যেটার প্রয়োজন হইবে, তখন 
সেইটা প্রয়োগ করিবে, ইহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হুইলে, স্থিব 
২ 
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জানিও, তোদার মৃহ্থা সর্িকট হইয়া আসিবাঁছে।” এই কথা 
রলিষা দেবদূত বাঁজমন্্রীব হস্তে ছুইটা পুঁটুলি দিয়া তাহীর যথাযথ 
ব্বহাবের কথ! বলিধা দিলেন । 

দেবদতব এরূপ আশ্বাসজনক বাক্যে রাজমন্ত্রীব নয়নযুগল 
হইতে দরদবধারে আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাঁগিল। ভিনি 
তক্তিসহকাৰে তাহাৰ চবণ বন্দন! কবিলেণ এবং সেই দিবপুরষ 
তাহাকে যাহা যাহা কনিতে বলিখাছেন, ঠিক ফেইন্প কাধ। 
কৰিতে প্রতিশ্রুত হইমা তৎপ্রদত্ত ছুইটী পুটুলি ভক্তিসহকারে 
গ্রহণ কবিমা তীহাবই আদেশমত পশ্চাদগামী হইলেন। 

বাজমন্ত্রীর অনুচববর্গ যে যথায ছিল, সে তথাম অপেক্ষা 
কবিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে তিনি দেবদৃুতসহ অদৃশ্য হইযা 
গেলেন » এ সংবাদ অস্টচবগণ কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। 
তাঙাঁবা সকলেই মনে মনে স্থিব সিদ্ধাস্ত করিল যে, রাঁদন্ত্রী কোন 
দৈবক্রিম্ব।বলে নদী পাব হইবাঁব জন্য অন্তরালে অপেক্ষা করিতে- 
ভেন, কোন প্রকাব সুবিধা হইলেই অবশ্ত তাহারা সবিশেষ 
জানিতে পাবিবে। 


০০ 


৫ 


দেবদাহর সহায়তায় বাজমন্্ী দুর্জীধ ন্দী অবলীলাক্রমে পা 
হইয়া! আসিলেন, তটিনীর কল কল শব্দ, উন্মিমালার ভীষণ তরঙ্গ 
প্রস্থতিব কষ্ট স্াহাকে কিছুই ভোগ করিতে হইল না, তিনি 
নিবাপদে অবলীলাক্রমে পরপারে উত্বীর্ঘ হইস্াই দেবদূতের সত্রষ্ 
হুইলেন। তখন ব্যাকুলচিত্তে চতুর্দিকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে 
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লাগিলেন, কিন্তু কোন দ্রকেই আব দিব্মূর্থিব দর্শনলাভ হইল না। 
বাঁজমন্ত্রী তখন স্থির বুঝিলেন যে, দিব্যপুরুষ তাহাকে পরপারে 
আনিয়াই প্রস্থান কবিয়াছেন, এক্ষণে তাহকে প্রত্থাৎপন্নমতিব 
উপন্ন নির্ভব কবিয়্া সকল কারা কবিতে হইবে । দেখদূত তাহাঁকে 
বারম্বার ভয়েব কথা উল্লেখ কবিষাভিলেন, এক্ষণে তিনি সেই ভয়- 
সঙ্কুল স্থানে আসিমাছেন। নদী পাব হুইযাই সম্মণ সুবিভূত 
পাপ শ্রেণী, তকলতাদিব একণ ঘন স্গিবেশ থে, এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে অগ্রসব হইবাবও সু“াগ ঘটে না। বান্দন্্রী একমাত্র 
ঈশ্ববেব প্রতি চিত্ত সমর্পণ কবিযা চলিষাচ্ছেন। তন্চববর্গকে 
ত্াাগ কবিধা আসিম্লাছেন, এক্ষণে ক্ষুধাব আহাৰ ও পাঁনীষ জল 
সকলই তাহাকে স্বয়ং সংগ্রহ কৰিতে হইদতেছে। 

বাজমন্ত্রী সেই বিশাল অবণ্য একাকী অগ্রসব হহতেছেন, 
আব ভাবী দর্টিপাকের কগা সগন্ধে সমষে চিন্তা! কবিতেছেন, 
কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও ভাহাব ঈশ্ববেব প্রতি চিত্তসমর্পণ সন- 
ভাবেই বহ্ঘ্াছে। এক্ষণে হ্বাহীৰ আহান নিদ্রা একপ বহিত 
হইযাঁছে, ক্ষুৎপিপাঁসায একান্ত ক্রীস্ত ভইমা পডিলে পথি পাশ্বস্থ 
পক্ষেব ছুই একটা ফালে ও জলাঁযেব জলে তিনি তৃপ্তিলাভ কবি, 
তেছেন। এইবপ দুঃখ কষ্টে কাক দিবপ অতিবাহিত হইলে, 
অকম্মাৎ হিংস্র শ্বাপদগাণব বিকট চীৎকাব তীঁহাব কর্ণগোচব 
হইল । তখন তিনি চহুর্দিকে দৃ্টিপাত কবিরা কোথাও কিছুই 
দেখিতে পাইলেন ন! অথচ ঘতই স্ভিনি অগ্রসব হইতে লাগিলেন, 
উত্তব্োন্তব সেই শব্দ অদিক পবিমাণে ভাহাৰ কর্ণগোচর হইতে 
লাগিল। একমাত্র জগনীশ্বারব অনুগ্রহ ব্যতীত সম্মুথীন বিপদ 
হইতে মুক্তি লাভেব কোন সম্তাবন! নাই জানিষা, তিনি কথঞ্চিৎ 
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আশ্বস্ত হইলেন । অনুচরবর্গ তাহার সঙ্গে কেহই নাই যে, কাহারও 
সহিত পরামর্শ করিয়া পরিত্রাণের চেষ্ঠা পাইবেন ! 

সহস্র দৈত্য দল দাবা! সেই বন রক্ষিত হইযা থাকে, 
এ সংবাঁদ তিনি পুর্ধেই অবগত হুইযাঁছিলেন) তিনি একাকী 
অসহাঁয় অবস্থায় বন মধ্যে বিচরণ কবিতেছেন ; কোন্‌ পথ 
দিয় যাইলে তাহার পক্ষে কষ্টের লাঘব হইতে পারে, নে 
স্থযোগ সন্ধানও তাহার জানা নাই। উদ্দেশ্য সাধন, কি 
শরীর পাতিন এইমাত্র সংকল্প করিয়া তিনি বিদেশ যাত্রা 
কবিয্াছেন, একমাত্র ঈশ্ববেব গ্রাতি নির্ভব করিয়া তিনি তখনও 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উপস্থিত বিদ্র বিপাকেও কিছুমাত্র ভীত 
হইলেন না) কিন্তু তাহাকে এ ভাবে আর অধিক দুৰ যাইতে হইল 
না। পরক্ষণেই সিংহ ব্যাপ্র ভল্লুক প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তব নখর সংযুক্ত 
স্থবৃহৎ চরণ চিহ্ন তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি কোন 
জন্তই নেখিতে পাইতেছেন না, অথচ এনপ ভীষণ দৃশ্য কথঞ্িছি 
স্তস্তিত হইলেন; বুঝিলেন যে, এ যাত্রীয় রক্ষা পাইবাবৰ আর 
অন্ত উপায় নাই, এখানেই তীহার জীবন লীলাব অবসান হইবে » 
তথাচ তিনি একমীত্র ভগবানেব শবণাপন্ন হইযা প্রত্বাৎ্পন্ন মতি 
প্রভাবে তাহাদের প্রতি লক্ষা করিয়া হস্তস্থিত একটা পুটুলি 
সজোরে নিক্ষেপ করিলেন । তৎক্ষণাৎ সে ভীষণ দৃশ্যে পবি 
বর্তন হইল, আর সে বিকট চরণ চিহ্ক ত্ীহাব সম্ম্দখ বহিল না, 
এককালে দীবানল চতুর্দিকে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, হুতাশনেক 
দাকণ উত্তাপ বৃক্ষ লতাদি ক্ষণমধ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল | দৈব 
প্রভাবে এই কাধ্য সম্পাদিত হইল জানিয়া বাজমন্ত্রী মনে মনে কথ- 
পি আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু অগ্নি দেবেব ভীষণ ব্যাঁপকতায় ভিব্ি 
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পুনরায় ভীত হইয়া পড়িলেন। সু-উচ্চ পাঁদপশ্রেণী জলদগি 
ংযোগে নিমেষ মধ্যে ভম্মরাশিতে পবিপত হইতে লাখিল, অনল 
দেবের প্রবল প্রকোপে সমগ্র বনমণ্ডলী প্রজলিত হইয়া উঠিল। 
এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে অন্ত বিপদে 
সন্ুখীন হইয়া! রাজমন্ত্রী অধিকতব ভীত হইলেন, তাহার নিমিত্তই 
পাদপশ্রেণী দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে ভাবিয়া, তিনি মনে মনে ঝ/ণিত 
হইলেন, কিন্তু এ মানসিক কষ্ট তাহাকে আৰ অধিকক্ষণ ভোগ 
কবিতে হইল না; তিনি পবক্ষণে অন্ত পুটুলিটা অগ্রিব উদ্দেশে 
নিক্ষেপ করিলেন । এত যে অণল রাশিন প্রবল উত্তাপে বনস্থলী বিকৃত 
ভাবাপন্ন হইতেছিল, তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত পাঁবক শ্শিখা নির্বাপিত 
হইয়া! গেল, বৃক্ষ লতাঁদি হবিদর্ণে স্থশোঁভিত হইয়া ন্যনবগ্জন 
হইয়। উঠিল। বাজমন্ত্রী এক্ষণে প্রকুল নয়নে ঘোৎসাহে ফকীবেব 
উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন, তিনি দেখিলেন_-বাঁধা বিদ্র আব কিছুই 
নাই, আশঙ্কাব বিনিময়ে তাহার হৃদযে আশাঁব সঞ্চার হইল। 
কতকদুব অগ্রসব হইযাই তিনি আম বৃক্ষেব সন্ধান পাইলেন। 
প্রাণেব মাধা মমতা ত্যাগ কবিরা আত্মীয় স্বজনের স্বেহ বদ্রে 
বিসর্জন দিয়া তিনি যে ত্রত সাধনে বদ্ধপবিকর হইয়াছিলেন, 
ভগবান হয় ত তাহাব মনোব্থ পূর্ণ করিলেন, আর কয়েক পদ- 
মাত্র অগ্রদব হইলেই তিনি সেই মহাম্তা সাধুপুক্ষষেব নিকট উপ- 
স্থিত হইতে পাবিবেন। এই সকল চিস্ত। মনোমধ্যে বাজমন্ত্রী তই 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তীহাঁব হ্বদব-ক্গে ত্রঙা 
আশালতা ফলবতী হইতে লাশিল। তিনি সোৎসাছে সত্ব 
পদবিক্ষেপে ফকীবের সাক্ষাৎ মানাস চলিতে লাগিলেন। 
এ দিকে আত্ম বৃক্ষতলে জটাভুট বিভূবিত মহাম্ব! সাবু পূব 
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এক মনে ধ্যানে সংযত রহিয়াছেন, তাহার দৃষ্টি একমাত্র ভূপুষ্ঠে 
সংযত রহিয়াছে, তিনি একমনে স্থাণুর সাধ অচৈতন্ভভাবে যোগে 
মগ্র রহিয়াছেন। অবশ্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেবল- 
মাত্র পন্ক কেশরাশি দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। তীহাব 
সংজ্ঞা নাই, এক মনে এক প্রাণে আপনার ভাবেই মাঁতোয রা 
সম্মুখে একটী কমগুলু ও একখানি কুঠাব রহিযাে, লোকজন 
ভাহার নিকটে কেহই নাই, সহসা তাহাকে এন্প ভাবে গগ্ন 
দেখিলে অচেতন বলিযাই উপলব্ধি হয়। 

দেখিতে দেখিতে রাজমন্ত্রী সাধু পুরুষে সম্মুখবর্তী হইলেন, 
তিনি প্রগাছ চিন্তাষ নিমগ্ন বহিয়াছেন, অকম্মাৎ কোন কথা কহিলে 
যোগীবরের যোগ ভঙ্গ হইতে পাবে, এই ভাবিষ| রাগমন্ত্রী একপদে 
দণ্ডায়মান অবস্থায তাহান আাদেশ প্রতীক্ষায় বহিলেন। মুহূর্তেব পৰ 
মুহূর্ত আসিঘ, সমর অতিবাহিত হইতে লাগিল, যোগীপুরুষ যেভাবে 
বিয়া রহিশ্বাছেন, তাহাব কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, ক্রমে প্রহরেৰ 
পর প্রহ্ব আসিম। ম'রাদিন কাটিযা গেল, তখন? সাধু পুরুষে 
চৈতন্চোদয় হইল না; বাঁজমন্ত্রী এই স্ুদীর্ঘকাল তাহার দর্শন 
লাভে আপক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন মমবে যোগীববেব' 
ধ্যান ভগ্গ হইল । তিনি নয়ন উন্নীলন করিধাই সম্মুখভাগে বাজ- 
মন্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া গ্তীরস্বরে জিজ্ঞান) করিলেন “কে তুই ?” 

রাজমন্ত্রী বাধু পুকষের প্রশ্নে বধাযোগ্য অভিবাদন পূর্বক 
করখোল্ড় উত্তন করিল, “নহায্ন। আমি জনৈক রাজার মন্ত্রী 
ভুপতি পুত্ররতে বঞ্চিত হইয়! সাতিশয় মনকষ্টে আছেন। আপনার 
নিকট বে থা প্রার্ধন। করে, তাহা পূরণ হয়_-সেই অভিপ্রায়েই 
এখানে আমিহ্বাছি ।* 
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মন্ত্রীকাহিদী শেষ হইতে না হইতে সাধুপুকুষ তাহাকে নীরন্ত 
করিয়া! সম্মুখস্থ কুঠারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইঙ্গিতে 
জানাইলেন যে, শ্রী কুঠারাঘাতে সম্মুখস্থ আমবৃক্ষ হইতে যে 
ফল পতিত হইবে, তাহা। রাজমহিষীকে ভক্ষণ করাইলেই তিন্দি 
গর্ভবতী হইয়! পুত্ররত্ব প্রসব করিবেন। কিন্তু তপস্বীব মুখ হইতে 
আর কোন কথাই বাহির হইল ন!। 

সাধু পুরুষের সঙ্ষেত মত রাজমন্ত্রী কুঠারাধাতে ছুইসী আত্ত্র 
ফল লাভ কবিলেন, কিন্তু আঁ সম্বন্ধে কি কবিতে হইবে, সাধু- 
পুক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার আব সাহসে কুলাইল না। 
তিনি দেখিলেন_যোগীপুরুষ পুনবায় ধ্যানমগ্ন হইশাছেন, কিয়ৎ- 
ক্ষণ তথার অশেক্ষা কবিয়! উদ্দেশে সাধু পুঞ্ষকে প্রণামান্তর 
আত্ম দুইটী বিশেষ যত্রে গ্রহণ করিঘা নে স্থান হইতে প্রস্থান 
করিলেন। 

যোগীপুকষের নিকট উপস্থিত হইতে রাজমন্ত্রী নানাবিধ 
বিশ্ব বিপাত্তব সমুখীন হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল বিভীষিকাঁব 
লেশখাত্র তাহাব নয়নগোচর হইল না, তিনি নিব্বদ্বে নিরাপদে 
প্রহাগনন কবতে লাগিলেন । যাইবার লনয়ে তিনি সতত শঙ্কিত- 
ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন, মসিবাবকালে পর্ণঘনোবথ হইয়া- 
ছেন, উদ্বেগ চিন্তা এক্ষণে তাহাব হৃদযষে আর কিছুমাত্র 
নাই) তিনি মনের আনবে একদিনের পথ এক প্রহবে আসিতে 
লাগিলেন। 

যে দেবদুতের সহায়তায় ঝাভমন্ত্রী উত্তালতরঙগময়ী তরঙ্গিনী 
নির্কিপ্রে পার হইয়। গিয়াছিলেন, তিনি বন্প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইবার 
পুর্বেই সেই দিব্য মহাপুরুষের স্মরণমাত্র তাহার ননোরৎ পূর্ণ হইল। 
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টুর হইতে দেবপুকষের দর্শনলাঁভ করিয়া! বাজন্তরী গ্লীতিপ্রফুল্প নেত্রে 
তীহার প্রতি লক্ষ্য কবিয়! সবেগে অগ্রসব হইাতে লাগিলেন, অনতি- 
বিলম্বেই উভয়েব দেখা সাক্ষাৎ হইল। রাজমন্ত্রী সমন্রমে দেবদূতির 
পদধাঁবণ ও অভিবাদন কবিলে, তাঁভাব নয়নদ্বয় হইতে দবদবধাবে 
আনন্দাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল । দেবদূত বাঁজমন্ত্রীব মনোরথ 
পূর্ণ হইয়াছে জানিতে পাবি বিশেষ সন্ত হইলেন এবং অনতি- 
বিলম্বে তাহাকে সেই ছুষ্পাব নদীব পব পাবে পৌছাইয়া 
অনৃশ্ত হইলেন। 
ঙ 

রাঁজমন্ত্রীব সমভিব্যাহাপী লোকজন যেস্থানে তীহাব সহিত 
বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, এতাবতকাল তাহ্থাবা সেই স্থানেই শিবিব 
মংস্থাপন কবিধ। তীাহাৰ অপেক্ষার ছিল । এক্ষণে বাজমন্ীকে 
আসিতে দেখিষ! তাহাদের আঁব আনন্দেব সীমা রহিল না। সে 
দিবস শিবিবে ঘন ঘন আনন্দধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । 
বাঁজমন্ত্রী সফল মনোবথ হুইমা আসিষাছেন, অপুত্রক বাঁজ। পুত্র- 
রে বিভুষিত হইবেন, বাছা! প্রজা ইহাতে সকলেবই আনন্দ । 
আমোদ প্রমোদে দে দিন সেখানেই কাটিযা গেল। পন দিস অতি, 
প্রতাষেই রাজমন্ত্রী দেশে ফিরিরা আসিবাব জন্ত ব্যস্ত হইলেন । 
অনুচববর্গ মহাকোলাহলে অগ্রসব হইতে পাঁগিল। সকলেই 
উৎসাহচিত্তে প্রত্যাগমন করিতেছে, বহু দ্রিবসাবধি সংসারেব সহিত 
তাহাদেব সকল সম্বন্ধ লোপ হইযাঁছে, পিতা মাতী পুত্র কন্া ভাই ভগ্রী 
সহধর্মিণী আত্ধীয় স্বজনেব সহিত এই স্থুদীর্ঘকাল কাহাবও দেখা 
সাক্ষাৎ হয় নাই, বাটাতে ফিরিয়া আসবার জন্ত সকলেই উৎসুক 
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চিত্তে অগ্রসর হইয়াছে । যাইবার সময় যে পথ সমস্ত দিন চলি- 
যাও শেষ হয় নাই, এক্ষণে তাহারা! এভই উৎসাহিত হইয়৷ চলি- 
্নাছে যে, ঘণ্টায় তাহারা প্রহবের পথ অতিএন কবিতেছে । 
কযেক দিবসেব গুধাই বাঁজমন্ত্রী অনুচববর্গসহ ফিবিয়! আঁসি- 
লেন। নৃপতি মন্ত্রীর আগমন বৃত্তান্ত পূর্বেই জ্ঞাত হইযাছিলেন। 
তিনি খাত্রাকালে স্বরং বাগ্য প্রান্তে উপস্থিত থাকিয়া মন্ত্রীকে বিদায় 
দিষাছিলেন, এক্ষণেও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাব প্রতী- 
ক্ষাম ছিলেন। যথা সমষে ভূপতিব সহিত রাজমন্ত্রীব সাক্ষাৎ 
হইল; মন্ত্রী বাজাকে বথাবীতি অভিবাদন কৰিলে, নৃমণি সাদরে 
তাহাকে আলিঙ্গন কবিষা কুশলবার্তা জিজ্ঞাসায় সাতিশয় প্রীত 
হইলেন। রাভমন্ত্রী সংক্ষেপে সকল সমাচার ভূপতির গোচব 
কবিলে ষাজা তত্সমভিব্যাাবে মহ] উল্লাসে গুছে প্রত্যাগত 
হইলেন। রাজপ্রাসাদ আননাবোলে উথলিদা উঠিল, আমোদ 
প্রমোদ উত্দবে নগবীধ সকলেই মত্ত হইল। নৃপতি মন্ত্রী সমক্ষে 
প্রতিশ্রত ছিলেন বে, চিনি সফল মনো'রথ হইয়া গৃহে প্রতি- 
গমন কবিলে, ক্তাহাঁকে অর্ধেক বাঁজত্ব গ্রদান করিবেন, সৌভাগা- 
ক্রমে মন্ত্রীব উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি ভূপতির প্রতিজ্ঞামত 
অর্ধেক রাজত্বেব অধিকানী হইলেন। মন্ত্রীকে একপ উচ্চ সম্মানে 
সম্মানিত হইতে দেখিয়া রাজসভাব অনেকেই তীহাৰ প্রতি ঈর্ধা- 
পূর্ণ নেত্রেদৃষ্টিপাত কবিল, কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে তাহাদের কেহই অগ্র- 
মূর হইতে পাবে নাই, একমাত্র এভুপরায়ণ রাজমন্ত্রী ধর্ম সহায়ে 
এই কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, অগত্যা সকলেব অস্তালা অন্তরেই 
বিলীন হইল। পাত্রমিত্র ঘভাঁনদবর্শের গ্রক্কৃতি স্টায়বান ভূপতির 
কিছুই অজ্ঞাত ছিল না, তিনি সতাস্থলে যুক্তকগ্ে মন্ত্রীর যথে 
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প্রশংসা করিলে, যাঁহাব! মন্ত্রীর প্রতি মনে মনে আযন্থষ্ট হইয়াছিল, 
অনিচ্ছাসত্বেও তাহাবা সকলেই এক বাক্যে তাহার স্থখ্যাতি 
করিতে লাগিল ৷ 

বাজমন্ত্রী সাধু প্রদত্ত আমর ফল ছুইটা বিশেষ যত্র সহকাবে 
লইয়া আসিষাছিলেন। গোপনে তাহাব একটা বাহির কিয়! 
বাজাব হস্তে দিযা বিদাঁষ গ্রহণ করিলেন, সে দিনেব মত বাক্ত 
দববার শেষ হইঘা গেল। নৃপতি সানন্দে আত্ম ফলটী লইঘ! 
অন্ত:পুরে প্রবেশ কবিদ্লন, পাবিষদবর্গ যে যাহার নির্দিষ্ট স্থানে 
চলিয়া গেল। সভাগৃহ সে দিনেৰ মত জনশ্ন্/ হইল । 

৭ 

বহু দিনের পর রাজমন্ত্রী গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়াছেন, সংসাবে 
তাহার মাসী স্বজন অনেক আছেন, কিন্তু নুমণি যে মনকষ্টে 
কালযাপন করিতেছেন, তিনিও সেই কষ্টেব সমভাগী, যেহেতু 
তীহারও কোন সস্তান সন্ভতি হয নাই। বাজার মনোবথ পূর্ণ 
করিবার অভিপ্রাষেই তিনি বিদেশ মাত্রা করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীর 
নিকট একটী আত্র ফলেবই কামনা কবিযাঁছিলেন ) ভাগাক্রমে 
বৃক্ষ হইতে ছুইটা ফল পড়িয়াছিল, ভূপতির হস্তে একটা আম দিয়া, 
অপরটী আপনাব স্ত্রীর জন্ট বাজমন্ত্রী লুকাধিত বাখিযাঁছিলেন, এক্ষণে 
সহ্ধন্মিণীকে সম্মুখ পাইয। তিনি সাদবে সেই আতর ফলটী উপ- 
হার দিলেন। সাধবীসতী স্বামী প্রদত্ত আত্ম ফলটী বিশেষ যত 
গ্রহণ কবিল। 

মন্ত্রীর অদৃষ্টে এ আত্রফল লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। 
ভূপতি সর্কে সরা, তাহার আঁদেশমান্ধ কাধ্য সম্পাদিত হইয়া 
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থাকে, সৌভাগা বশতঃ মন্ত্রী এই ফলটা লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী 
পুরুষে আত্ম সম্বন্ধে যতই মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, 
ততই যেন উভয়েব হৃদয়ে অতুল আন্ান্দর উচ্ছাস বহিতে 
লাগিল। বিদেশ ভ্রমণে স্বামীর যথেষ্ট কষ্ট হইধাছে, মন্ত্রীপত্রী 
পতির সেবা সুধা নিযুক্কা হইলেন । 

রংজাদেশে মন্ত্রী এক্ষণে অর্ধেক রাঁজ্যেব অবীশ্বর, নৃপতি 
মন্ত্রী জগ্চ কোবাগার তোষাথানা প্রভৃতি সমস্ত বিবরেরই স্থুবন্দো- 
বস্ত করিনা দিদাছেন। একসাত্র জগদীশ্বরকে সহায স্থির করিনা 
ঘাজমন্ত্রী ভূপভি-প্রদন্ত সম্মানে সন্মানিত হইয়্াছেন। এদিকে 
বাজমতিষী গন্ভুনতী হইল, ওদিকে মন্ত্রীপত্বীও আমফল ভক্ষণ করিধা 
সর্তিনী হইলেন । মধ্ী বালার জন্যই আমর আনিয়াছিলেন, তিনি 
যে ফকীবেব নিকট হইতে ছুইটী আত্র পাইয়াছিলেন, এ কথা 
তিনি.ও হার সহধর্থিণী বাতীত অগ্ত কেহ জানিতে পারে নাই ) 
ধর্ম বিশ্বাসে মগ্্রী অল ধরখর্ধাপূর্ণ রাজ্যলাভ করিরাঁছেন, তাহার 
বন্ধা৷ নারী গত্তবতী হইয়াছেন, এ শুভ সংযোগে উত্তরোত্তর 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই ধশ্মের গ্রতি অন্থবাগ বদ্ধিত হইল। 

মন্ত্রীর জন্ত স্বতন্ত্র রাজভবন নিশ্মিত হইপ়াছে। এক্ষণে তাহাকে 
আব বাজাব অধীনে থাকিতে হব না, তৎপদে দ্বিতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত 
হইয়াছেন। মন্ত্রী এক্ষণে রাঁজপ্রদন্ত রাজোর শাসন্ভার গ্রহণ 
করিষাছেন, তাহার ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা থাকা প্রঙ্গাপুঞ্ত 
সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে বেখিয়! থাকে, তাহার রাজ্যে 
চুরি ব্যভিচার বা অন্ত কোন অত্যাচারের নামমাত্র নাই, সকলেই 
নির্ষিবাদে মনেব সুখে কালযাপন করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে 
অপত্য নির্বিশেষে আদর যত্বে পালন করিতেছেন। 
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এদিকে যথা সময়ে বাজমহিষী এক পুজ্জরত্র প্রসব করিলেন। 
বৃদ্ধ রাজ৷ পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার জন্ত এতাবৎকাল উৎস্গক 
চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এ শুভ সংবাদে তিনি সাতিশয় গ্রীত 
হইলেন। রাজকোধ দরিদ্রগণের ছুঃখ বিমৌচনার্থ তিন দিনের 
জন্ উন্মুক্ত হইল, এক বৎসরের জন্য প্রজাবর্গ বাজশ্ব প্রদানে 
ঘব্যাহতি পাইল, রাজপ্রাসাদে আনন্দ উৎসব বহিতে লাশিল। 
অপুত্রক বাজ! পুত্রবন্ত লাভ করিয়াহেন এ সংবাদ স্ব্লক্ষণেই সর্বত্র 
প্রচারিত হইল) ভবিষাদ্বাক্রা, জোতিধী, গ্রহাচীর্য, গণকগণেব 
গুভাগমনে বাঁজভবন পুরিয়া গেল, বাজ। তাহাদের যথাযোগ) 
আদব অভার্থনা করিয়! বাঁজকুমাবের জন্ম বৃত্তান্তাদি জিজ্ঞাস! 
করিলেন। সমাগত সকলেই কুমারেব সুরুতী ও নুলক্ষণের 
কথা ভূপত্িকে জানাইল, কিন্তু সকলেই এক বাক্যে ভূগতি 
সনীপে ব্যক্ত করিল ,--প্তিনি নয় বসব নষ মাস নম দিন পুত্রমুখ 
নিরীক্ষণ কবিতে পাবিবেন না, এই সময়েব মধ্যে পিতা পুত্রে দর্শন 
হইলে, উভযেবই অনিষ্টেব সম্ভাবনা আছে ।” বুদ্ধ রাঁজ! বহু কষ্টে 
পুত্ররত্ব লাভ করিষাছেন, তিনি যে বুদ্ধাবস্থান্ন পুত্রপনে ধনী 
হইবেন, এ সখ সম্ভোগ স্বপ্নেও ভাবেন নাই ; এক্ষণে ভবিষাদাক্তা 
গণের কথায় তিনি কথঞ্চিত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন, তথাচ শাক্- 
বাণী লঙ্ঘন কবিতে তাহাব সাহস হইল না। তদ্দগ্ডেই মহিষী ও 
রাজকুমাবেব জন্ স্বতন্ত্র প্রাসাদ নির্দিষ্ট হইল । দাস দাদী লোক 
জনের অভাব নাই, বাজার আদেশ মাত্র পবিচারিক! ভৃত্য 
প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইল। 

পুত্রের জন্য রাঁজ! বিশেষ উদ্বিগ্ন অবস্থায় কালাতিপাত কবিতে- 
ছিলেন, ভাগ্যক্রমে যদিও তিনি পুত্ররত্ব লাভ কবিলেন, তথাচ 
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গ্রহবৈগাণা প্রায় দশ বৎসরকাল পুত্র মুখ নিবীক্ষণ করিতে 
পাইবেন না, হয় ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহার ভাল মন্ব 
ঘটতে পারে, তাহা হইলে তীহার জীবনের সাধ জন্মের মত রহিয়! 
সেল, তিনি মনে মনে এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং 
দিনে দিনে নির্দিষ্ট দিন গণনায়্ নিযুক্ত রহিলেন। মহিষীর সহিত 
তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ রহিত হুইয়াছে। রাজরাধী কুমারকে লইয়া 
সকল সাঁধ আহ্লাদ পৃবণ করিতেছেন, বৃদ্ধের সে সাধের অংশী 
হইতে একাস্ত ইচ্ছা থাকিলেও শান্ত্রভয়ে ক্ষান্ত রহিয়াছেন। প্রতি- 
দিন তিনি রাণী ও কুমারের মঙ্গল সমাচার লইয়! থাকেন, কুমার 
কথন কি কবিতেছে, তিনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও সদ! 
সর্বদা সে মংবাদ রাখেন। 
নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রী-পত্বীও এক কন্া সন্তান প্রসব করিয়া- 
ছেন, তিনি এক্ষণে বাজমহিষী হইলেও স্বামীসহ ধর্শাহগরাগিনী ? 
বাজপ্রাসাদে কুমারের জন্ম উপলক্ষে লানাবিধ তৌধ্যত্রিক 
আমোদ প্রমোদাদির বাবস্থা হইয়াছিল, মন্ত্রীব সে সকল সাধ 
আহলাদে তাঁদৃশ অনুরাগ ছিল না, তিনি পুত্রীর মঙ্গলকামনায় 
দরিদ্র ভোজন করাইয়। ছিলেন। 
রাজা ও মন্ী উভয়েরই সংসাব সুখন্দচ্ছন্দে চলিতে ছিল, 
জগদীশ্বরের কৃপায় উভক্বেবই মনোবথ পূর্ণ হত্যক্লা় ছুইজনেই 
কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী যদিও এক্ষণে রাজোশবর 
হইয়াছিলেন, তথাচ সদাসব্ধদা নৃপতি সরিধানে উপস্থিত থাঁকিয়া 
তাহার সহিত স্থখ ছঃখের কথাবার্তা কহিতেন এবং যখন যে 
কোন কার্য করিতে হইত, তাছার পবামর্শ গ্রহণ করিতেন। 
ভূপতির সম্মতি ব্যতীত মন্ত্রী কোন কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না? 
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রাজাও তাহাকে প্রকৃত বন্ধু জানিয়! হৃদয়দ্বার উদঘাটন করিয়া 
ষখন ষে বিষয়ের 'প্রযোজন হইত, তছিষয়ে যুক্তি করিতেন। 
€ ১০) 

সমস্স শ্রোত বোধ হইবাব নহে, বিপ্ববিপাকেও তাহার 
গতির তান বৃদ্ধি নাই, সতত একই ভাবে চলিয়াছে। দিনের 
পর দিন যাইয়া রাজকুদীব নবম বংসব নবম মাস ও নবম দিন 
অতিক্রম করিলেন। পঞ্চম বৎসবে পদার্পণ করিবামাত্র ভূপতি 
পুত্রের বিদ্ধা উপাজ্জনেৰ জন্ত শিক্ষকাদি নিথুক্ত কবিয়াছিলেন, 
রাজকুমাব যথানিয়মে শিক্ষালাভ কবিতেছিলেন। জ্বোতিষী- 
বাক্যে পিতা পুত্রে এই সুদীর্ঘধকাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, 
অগ্ঠ দিন পূর্ণ হইযাছে, অপুত্রক বাজ। পুত্রবত্বকে ক্রোড়ে ধাবণ 
কাঁরয়া পবমাগ্রহে পরম শীস্তিলাভ কবিবেন। বাঁজকুমার 
নীরেন্্রনাথ জন্মাবধি মাতৃ আদরে লালিত পালিত হইধাছেন , 
জগতে পিতা যে কি. আঁদবের ও সাধনের বস্তু, তাহ তাহার 
এখনও উপলব্ধি হয় নাই ! কথা কথায় মাতৃমুখে পিতার 
ব্ষিয় অবগত হইযাছিলেন, কিন্তু পিতৃদমীপে আদি” তাহা 
অপার স্নেহ সন্তোগ কুমাঁবেব ভাগ্যে ঘটে নাই, আজ তাহার সে 
সাধের দিন আিয়াছে। 

যথাসময়ে পিতা পুত্রে দর্শন হইল, বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রকে ক্রোড়ে 
লইয়া স্নেহান্থুরাগে ঘন ঘন মস্তকাঘ্তাণ কবিতে লাগিলেন, আপনার 
শ্রীবাদেশে যে বহুমূলা মুক্তাকন্তী শোভিত ছিল, তাহা উদ্মোঁচন- 
পূর্বক সাগ্রহে ও সাহুরাগে পুত্রেব গলদেশে পরাইয়া দিলেন। 
আনন উতৎ্নবে বাঁজভবন পুর্ণ হইল। 
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বনু পুণ্াফলে অপুনত্রক রাজা পুত্রবত্তে বিভূষিত হইয়াছেন, 
এজন্মে যে সে ন্ুখসাধ পূর্ণ হইবে, বৃদ্ধ তাহা একদিনের 
জন্তও মনোনধো কল্পনা করেন নাই। পুত মুখ নিরীক্ষণ করিয়া 
আজ তাহাব সে মনোপাধ পূর্ণ হইল। অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ প্রভৃতি 
জাতীয় ে সকল রীতি নীতি আছে, নৃপতি যথানিয়মে সে সমস্ত 
মঙ্গলাচবণ ইতিপূর্বে সম্পন্ন করা ইয়াছিলেন। এক্ষণে পুত্রের 
শিক্ষোন্নতির প্রতি মনোযোগী হইলেন ) পূর্ব হইতেই রাঁজকুমাব 
বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী ছিলেন, পিতৃঘকাশে দিনে দিনে তাহার 
শিক্ষাৰ সমধিক উন্নতি হইতে লাগিল । 
এতাঁবৎকাঁল মহিষীর সহিত বাঁডাব সাক্ষাৎ হয নাই, তিনি 
পুত্রের মঙ্গলকামনায় পড়ীকে নয়নের অস্তবাল করিয়া! প্রসন্নচিতে 
ভাবী সুখ আশাষ কালযাঁপন কবিতেছিলেন। বে দিন পুত্র 
পিতৃদর্শনে দরবাবে প্রথম উপনীত হইলেন, সেই দিন হইতেই 
মহিষী বাজ-অস্ত:পুবে পুনঃপ্রবেশ করিযাঁছিলেন। 
পুত্র কন্যা না থাকিলে সংদাবেব সাধ আহ্লাদ কিছুই পূর্ণ 
হয় না। রাজাব কোন স্থুখেরই অভাব ছিল না, তথাঁচ তিনি 
সন্তান কামনায় অহোরাত্র মনস্তাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছিলেন। 
দিনে দিনে প্রজীগালনেও তীাহাব অন্থবাগেব ভ্রীস হইয়া আসিতে 
ছিল, কুমাবেব জন্ম হইতেই তিনি নব উৎসাহে কারধ্যক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণ হয়াছিলেন ; পু্রমুখ দর্শনে তীহাঁব সে উৎ্সাহেব সমধিক 
বৃদ্ধি হইয়াছিল । সস্তান সন্ততি সংসারের শোভা, বৃদ্ধ রাজা 
সকল স্থথে সুবী হইয়াও 'অপতাধনে বঞ্চিত ছিলেন, কুমারকে 
ক্রোড়ে লইয়া! তাহ'ৰ সথথস'গব উলির! উঠিল। 
আশাই লোকের জীবন মরণ, আশার সধণরে হৃদয়ের 
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উচ্ছাস, আশা ভঙ্গে ঘোর অবসাদ। জগদীশ্বরের কৃপায় রাজার 
মনোসাধ পূর্ণ হইয়খছে, তিনি বার্দক্যাবস্থায় উপনীত হইয়াও 
আশায় নির্ভর করিয়া যুবা পুরুষের মত প্রবল প্রতাপে রাজা- 
ংক্রান্ত তাবৎ বিষয়ের পর্যালোচনা! করিতে লাগিলেন । 

দিনে দিনে শশিকলার মত কুমার বদ্ধিত হইতে লাগিলেন। 
তিনি বুদ্ধরাজার এক মাত্র নয়নমণি, ষ্ঠাহাঁর সামান্ত কোন অস্থুথ 
হইলে প্রাসাঁদে পলকে প্রলয় পড়িয়া যাঁয়। নীরেন্দ্রনাথ এদিকে 
যেন্পপ লেখাপভাব আলোচনা করিতে লাগিলেন, ওদিকে 
সংগীত, ব্যায়াম প্রভৃতি নির্দোষ আমোদ প্রমোদেও সেইরপ অভিজ্ঞ 
হইতে ছিলেন। তিনি ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়া! সর্ববিগ্থায় 
বিশাবদ হইলেন। পুত্রের দিন দিন এরূপ উন্নতি দেখিয়। 
বাজার আনন্দের আর সীম! রহিল না। 

(১১) 

নীরেন্দ্রনাথ সদাই প্রফুল্ল, সংসার সম্বন্ধে তাহার কোন 
চিন্তাই নাই, আপনার লেখাপড়া ও বিলাদভোগেই তাহার 
দিন কাটিয়! যায়। যখন যাহা ইচ্ছ! হয়, আদেশমাত্র তাহ! 
পূর্ণ হইয়া থাকে। লোকজন অমাত্য পারিষদ্বর্গ সকলেই 
তাঁহার আজ্ঞাধীন; তিনি ভ্রমণ উদ্দেশে পথে বাহির হইলে ' 
জানপদবর্গ সকলেই উং্থকচিত্তে তাহার দর্শনাভিলাষে আগ্রহা- 
স্থিত থাকে । রাজ্যের শাসন পালন ভার সকলই পিতার 
উপর ন্তম্ত রহিয়াছে, কুমার আপন মনে সুখশ্যচ্ছন্দে কালযাপন 
করিতেছেন । 

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নীরেন্তরনাথ 
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ইচ্ছামত কয়েকজন পারিষদ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, 
সভাহাদের সহিত তাহার গোপনীম্ কথাবার্তা হয়। ফোন 
প্রকার সাধ আহলাদে তাহার অভিলাষ হইবামাত্র পাবিষদবর্গের 
সাহায্যে তাছা পবিপূরিত হুইয়া থাকে | 
এক দিবস বাঁজকুমার একাকী পথভ্রমণে বাহিব হইম্লাছেন। 
অন্তান্ত দিন বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে 
বেড়াইণ্ত যান, আজ তাহার সে সাজ সঙ্জা কিছুই নাই, অঙ্গ- 
গত লোঁকজন কেহ সঙ্গেও বাধ নাই। তিনি কতক পথ চলিয়া 
গিয়াছেন, এমন সময়ে পথিপার্থস্থ ছাদোপরি দণ্ডামানা একটা 
ঘুব্তীব প্রতি তাহাব নয়ন আকৃষ্ট হইল । রাজকুমাব অবিলম্বে সেই 
স্বাটাৰ সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন-_-বমণী তাহার প্রতি 
এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের বদনের প্রতি এনপ- 
ভাবে দৃষ্টিপাত তাহা জীবনে এই প্রথম! উভযেব দৃষ্টি উভনকে 
আকৃষ্ট কবিল, রমণী স্বতাবন্গলভ চাঁপল্যে নীবেন্ত্রনাথকে মুগ্ধ 
করিল, ক্ষণকালেব মধ্যে বাজকুমার আয্মবিস্বত হইলেন। তিনি 
অনিমেধ লোচনে সেই কামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
কুলবধূন্ধ পক্ষে পৰপুক্ষের মুখদর্শন মহাপাপ । কুলকামিনী 
সদাসর্বদা অবগুঠনেই থাকেন, কোন রূপে পরপুরুষের দৃষ্টি- 
গৃথে পতিভ! হইলে মরমে লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। বাঁর- 
নারীব সে লজ্জ! সন্ত্রষ» কিছুই নাই , তাহা! যুবকের মনমীন 
আকৃষ্ট করিবার জ্) নাঁনা হাবভাবে অঙ্গবিকাশে মোহর চার 
ফেলিয়া থাফে। যেৰ্মণী কুমাবেব হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছে, সে 
কুললক্গী নহে, দ্রেহ বিক্রপ়্ে জীবিকানিব্বাহ উদ্দেন্ডে ছাদোপরি 
ফাড়াইয়। ছিল। কুহকিনীর মোহিনীশক্তি কুমারের উপর প্রাধান্ত 
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লাভ করিল, নীরেজ্রনাথ কুলটাকে শ্বর্গের অঙ্গরী জ্ঞানে আত্মহারা 
হুইলেন। দেখা সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগ দেখা- 
ইল, নীরেন্দ্রনাথ রমণীর ইঙ্গিতে ছ্বাবদেশে উপস্থিত হইলেন। 
রমণী সমাদর করিয়। তাহাকে গৃহে লইয়! গেল। 

যে কামিনীর প্রণয়ান্নরাগে রাজকুমার মোহিত হইলেন, তাহার 
নাম বিশালাক্ষী। বিশালাক্ষী রূপলীবণ্যে দর্শকের চিত্বাকর্ষণ 
কবিতে না পারিলেও তাহার বাহ অমায়িকতা ও সরলভাবে 
লোকে সহজে মুগ্ধ হইয়া থাকে । নীবেন্দ্রনাথ এতদিন রমণীবপেব 
মোহিনী শক্তিব রদসাস্বাদন করেন নাই, সহসা বিশালাক্ষীব তাহা 
প্রতি এরূপ সরল বাবহাবে তিনি তাহার সহিত একত্র 
বসিয়া কথোঁপথনে ব্যগ্র হইলে, পাপীয়সী স্থযোগ বুঝিয়! 
কুমাঁবকে বাঁটাতে লইয়া যায়। কামিনী কটাক্ষের মোহিনী 
প্রলোভন তরলমতি কুমারেব পক্ষে এই প্রথম , তিণি যুবতীব 
সহিত মিলিত হইযা সবসমোহিণী কথাবার্তায় স্বর্গত্বখ অনুভব 
করিলেন। ক্ষণকালেব মধ্যে উভয়ে এপ প্রণয়মিলনে মিলিয়! 
গেলেন যে, ছুই আম্মা বেন এক হইল। নীবেন্দ্রনাথ যে অতুল 
্রশ্বধ্যপতির একমাত্র বংশধব, তাঁহার উপব রাজ্যেব ভাঁবী শুভাগুভ 
নির্ভর কবিতেছে, এ সকল ভাবন! চিন্তা তাহার হৃদ হইত্তে 
তক্দণ্ডে বিদুরিত হইল , তিনি বাববিলাসিনীসহ অনার আমোদ 
প্রমোদে মন্ত হইয়! তাহার ঘ্বণিত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই অসদাচরণে সর্বনাশের যে স্ত্রপাত 
হুইল, হতভাগ্য নীরেন্দ্রনাথ আপনার পদমর্যাদার যে লোপ কৰি- 
লেন, তাহার সে দকল চিন্তার ক্ষণমান্ত অবসর ঘটিল ন1। 


শপে 
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(১২) 
ষে যাহা কামনা করে, তাহা! পুর্ণ হইলেই অন্ত বাসনা আসিয়া 
হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে থাকে । বন্ধা! মহিষী পুত্রবতী হুইয়া- 
ছেন, রাজভবন আনন্দে পুর্ণ হইয়াছে, তথাচ যেন রাজরানী 
কথঞ্িৎ অভাব বো করিতেছেন ! পুত্রের বিবাহ দিয়! সর্বগুণ- 
সম্পন্ন রূপলাবণ্যবত্তী বধূ লইয়া! সাধেব সংসার পাতিতে তাহার 
একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে । একদিন তিনি কথায় কথার নৃপতিসদীপে 
মনোভাব বাক্ত করিলেন। পুত্রগতগ্রাণ বুদ্ধবাজ। এই সুখকর 
্রস্তাবেব অনুমোদন করিলেন । স্বামী স্ত্রী উভযেবই ইচ্ছ! পুত্র 
ংসানী হইয়া বিষয় সম্পত্তির সকল ভাব গ্রহণ করেন। 
মহাজানর ইচ্ছা! সঙ্গে সঙ্গেই কার্যে পরিণত হইযা৷ থাকে ; ভূগতির 
আদেশমত দেশ দেশাস্তবে উপদুক্ত পাত্রীৰ অনুসন্ধানে লোক 
প্রেবিত হইল। 
বাজকুমাঁবেব বিবাহ জন্ত নানাস্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে, 
আলেখা প্রেরিত হইতেছে, দেনা পাঁওনার হিমাব চলিতেছে, 
কিন্ত কোথাও কথার ধাঁধ্য হইতেছে ন!। আলেখ্যে কন্তার 
প্রতিমূর্তি দেখিয়া! মহিষী পছন্দ করিলে, রাজার তাহাতে মন 
ভঠে না, হত যেখানে র'জাব মত হয, সেখানে রাণীব মুখতার 
* হুয়। এইপ পাত্রী নির্বাচনেই ছুই দশ দিন কাটিষ! গেল । 
এদিকে বিশালাক্ষীব সহিত নীবেন্দ্রণাথ প্রেমালাপে প্রমন্ত 
হুইর! প্রতিদিনই সেই রমণীর গৃহে যাঁতামাত করিতে লাগিলেন, 
তিনি যাহাদের নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিতেন, এ প্রণয়ের 
কথা তাহাবাও বিন্দুমাত্র জানিতে পাবিল না। প্রথম দিন 
যাইবার সময়ে তিনি পারিষদবর্শ কাহাকেও সঙ্গে লন নাই, 
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বেশতৃযারও পবিবর্তন কবিষা ছিলেন, এক্ষণে সেই ভাবেই 
তিনি যাতায়াত কবিতেছেন। কুলটার যখন যাহ! প্রয়োজন 
হইতেছে, কুমাৰ কোষাগার হইতে অর্থ লইযা তাহা পুরণ 
করিতেছেন ; নিজেব টাকা নিজে খবচ করিতেছেন, অমীত্যবগ্গ 
তৎসম্বন্ধে কেহ কোঁন কথাই উত্থীপন করিতেছে না, কিন্ত 
যতই দিন যাইতে লাগিল, উত্তবোন্তর ভাহাব বদনমণ্ডলে যেন 
চিন্তার ঘোর কালিমা বেখা দেগা দিল। 

আপন যনে সকল বাধ্য কবিবার অধিকার থাকিলে 
কুমারেব প্রতি স্থুবিজ্ঞ ভূপতিব সর্বদাই দৃষ্টি ছিল, ভূপতি 
কুমারেব চবিত্র সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু 
আদরে পুত্র তাহাব কথায় মনোবেদনা পাইতে পাবে ভাবিয়! 
তিনি মনের কথা মনেই চাপিয়াডিলেন, মহিষী সমীপেও এ কথাৰ 
বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ কবেন নাই। 

রা'জকুমারেব বিবাহেব কথ! ইতিপূর্কেই দেশ দেশাস্তরে রাষ্ট্র 
ছুই গিয়াছে, নানাস্থান হইতে সন্বন্ধ আদিলেও কোথাও মনস্থ 
হইতেছে না। এদিকে মন্ত্রীপুণীও বিবাহেব উপযুক্তা হইয়া 
উঠিম্াছেন, তীহারও সম্বন্ধে জন্য নানাস্থানে পাঁজের সন্ধান 
হইতেছে। মন্ত্রীকন্তা হেমপ্রভা কপে গুণে ধন্া, বালিকার প্রতি 
তষ্টিপাত করিলেই হৃদয় মোহিত হইয়া যায়) অঙ্গেব গঠন প্রণালী 
এতই সুন্বর যে, মমেব পুত্তলি বলিয়া লোকের ভ্রম জন্মে; বরাননী 
এমনই স্ুলক্ষণা যে, তিনি যাহার অস্কলক্খ্মী হইবেন, তাহার 
সুখ ভোগের পরিসীমা থাকিবে না। সম্বন্বস্থত্রে মন্ত্রীকুমারীর 
আলেখাথানি বাজমহিষীর হস্তগত হইয়াছে, তিনি চিত্রখানির 
গ্রুতি যতবার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, প্রতিবারেই প্রতিমূর্তি তাহার 
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হৃদা আকৃষ্ট করিয়াছে। রাঁজমহিষী মন্ত্রীপুত্ীর সহিত কুমারের 
সম্বন্ধ নির্ণয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়। শ্বামী সকাশে মনোভিলাষ 
প্রকীশ করিলেন, রাজ! লালেখো মন্ত্রীকন্তার অপরূপ কপলাবণা 
দেখিয়া এককালে চমতরুত হইলেন। অন্ত রাজোর অধিপতি 
হইলেও মন্ত্রী প্রতিদিন রাজার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, 
উভদ্গেহ সহিত উভয়ের সুখ দুঃখেব কথাবার্তা হইত। কথায় 
কথায় একদিন ভূপতি মন্ত্রী সকাশে তাহার কন্তার সহিত পুত্রের 
বিবাহের কথ! উত্থাপন করিলে, ধর্মপবায়ণ মন্ত্রী আহলাদে সে 
বিষয়েব অনুমোদন করিলেন। উভয়েব সহিত উভয়ের কথাবার্তা 
স্থিব হইয়া গেল, আদান প্রদান সঞ্ন্ধে উভয়পক্ষেই কোন ওজর 
আপত্তি হইল না। 

কুমাৰ সঙ্গোপনে বিশালাক্ষীব সহিত প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, 
' কিন্তু বাববিলাসিনীর কুহকে পতিত হইলেও আত্মপরিচয় 
তাহার নিকট অবাক্ত বাখিয়াছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, 
যদিও তিনি রমণীর আয়ন্তাধীন হইয়াছিলেন, তথাচ এ কাধ্য 
যে সমাজে দ্বণ্য, লোক পবম্পরাঁয় প্রকাশ পাইলে তাহাকে 
যে অপদস্থ হইতে হইবে, দিনে দিনে এ কথ তাহার স্মরণপথে 
জাগরিত হইল। বিশালাক্ষী শ্বার্থসাধনেই কুমারকে আম্গত্য 
ভাব দেখাইয়া! তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, 
নীরেন্্নাথের পরিচয় আত্মমুখে অব্যক্ত হইলেও, বারাঙ্গনার 
নিকট তৎসম্বন্ধে কিছুই অপ্রকাঁশ ছিল না। মন্ত্রীকুমারীর সহিত 
নীরেন্্রনাথের বিবাহ হইবে, দিন ধার্য হইয়াছে, গোপনে এ 
সংবাদ বিশালাক্ষী জানিতে পারিয়া, কুলটা! একদিবস মিষ্ঠালাপে 
কুমারকে তুষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই! তোমার নাকি 
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বিবাহ ?” প্রণয়িনীব মুখে বিবাহেব কথ শুনিয়া কুমার প্রত্যাত্তরে 
বলিলেন প্প্রিয়তমে ! আমাব আবার বিবাহ কি?” 

প্্রাণেশ্বব! এও কি কথা? আমি আপনার দাসী মাত্র, 
আমার প্রতি আপনাৰ ক্রেহ্প্রকাশ পদ্মপত্রে জলবিন্দু__-কতক্ষণের 
জন্য ? এই আছে, এই নাই। আজ আঘাকে এত আদর যত 
করিতেছেন, হযত কাল আর এভাথ থাকিবে না। আমাৰ সহিত 
দেখা সাক্ষাৎ কবিততও গ্রণা বোধ কবিবেন।” 

সুন্দবি! আমি তোমাব কথাব অর্থ কিছুই বুঝিতে পাঁরি- 
তেছি না। সহসা তোমাব মনে এক্প ভাব হইল কেন ?” 

“পুকষেব মন কখন সদয, কখন নিদয়! আজ আমাকে 
ভাল বাঁপিয়', বক্ষে স্থান দিতেছেন, হত কাল আমাব ছায়া 
স্পর্শে ঘ্বণা বোধ কবিবেন। আপনি সংসারী-সংসাব ধর্থ 
করিতে হইলে, বিবাহ কণ্বিত হইবে। নবসুবতীকে গৃছে 
আনিয়া কি আব আমাকে আপনাব মনে ধবিবে ? 

“আমাৰ জীন মর্পস্ব। আজতুমি অনর্থক এ সকল কথ! 
উত্থাপন কবিয়া আমাঁব প্রাণে কেন বাথ! দিতেছ? বিবাহে 
কথা উঠিয়াছে বটে, কিন্ত আমি তোমাব রূপে মোহিত, 
আমি তোমায় ছাড়িয়া অন্ত রমণীব প্রণয়াসক্ত হইতে ইচ্ছুক 
নহি। তুমিত জান-_-মআমি তোমায় আত্মসমপণ কবিয়াডি ।” 

"সে ভাই, কেবল কথাব কথা! আমাব মন ভুলাইবাব 
জন্ত তুমি এপ কথা বলিতেছ, কিস্ু সময়ে এসব কিছুই শ্মবণ 
থাকিবে না। বিবাহ কব, তাহাতে আমাব কোন আপত্তি নাই, 
তবে অনাথ! বলিয়া মনে রাখিও, তোমার অনুগ্রহে আমি 
সর্বন্থবী হইয়াছিলাম। অভাগীব অনৃষ্টে এস্গখ ভোগ হইবে 
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ফেন1? আমি মহাপাতকী, তাই প্রাণের প্রাণ পাইয়াও সময়ে 
বিদায় দিতে হইল-_সকলই অনৃষ্ট 1” 

চতুব! বিশালাক্ষী এইরূপ আক্ষেপ করিয়া বোদন করিতে 
বমিল, তাহার নষনধারাঁয় বক্ষঃস্থল ভাদিয়! গেল । সরল প্রকৃতি 
নীরেন্্রনাথ প্রণয়িণীকে এপ বিলাপ করিতে দেখিয়া আশ্বাস 
বাক্যে তাহাকে কতই সাস্বনা করিতে লাগিলেন । কুমারেব্‌ 
সোহাঁগে বিশালাক্ষী পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল “আমার 
অৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটবে, আমাব জন্ত আপনাকে কষ্ট- 
ভাগী কৰিব না, তবে আপনাব নিকট আমাব এই প্রার্থনা যে, 
বিবাহকালে পাত্রীর মুখেৰ প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না, উভয়ে 
একত্র হইলেও নয়নে নয়নে যেন মিলন না হয়) যদি এক দিনের 
জন্ঃও আমাকে ভাল বাসিষ! থাকেন, তাহা হইলে আমাৰ শপথ-_ 
দাসীর এই কথাটা ব্ক্ষা কৃবিবেন, আপনার নিকট আম।র অন্ত 
ভিক্ষা আর কিছুই নাই।” 

প্রণয়িনীব নিকট এইবপ অন্গবাগের পরিচয় পাইয়। 
নীরেন্দ্রনাথ তৎসমীপে শপথ কবিয়া বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা 
বদ্ধ হইয়া বলিতেছি যে, যতদিন তোমায় আমায় ভালবাসা 
থাকিবে, কথনই তাহার মুখাবলোকন করিব না। তুমি আমার 
প্রতি সদয় থাকিও, আমি তোমার রূপেই মুগ্ধ থাকিয়া! যেন 
জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাটাইতে পারি।” 

বিশালাক্ষী প্রেমিককে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়৷ সাদর সোহাগে 
ভালবাসার ভাণে প্রেমের কতই চিত্র অঙ্কিত করিল, কুমার 
প্রণয়িনীর হাবভাবে মোহিত হইলেন। 
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মহিষী অতি যত্তে মন্্ীপুত্রী হেম প্রভার আলেখাখানি নিকট 
রাখিয়াছেন, ভাবী বধূর প্রতিমূর্তি দেখিয়! স্বামী স্ত্রী উভয়েরই 
মনোনীত হইক়্াছে, মন্ত্রীকন্তার সহিত কুমারের বিবাঁছেরও দিন 
ধার্ধা হইয়া গিধাছে, উৎসবাদির উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে, 
তথাচ তাহার একান্ত ইচ্ছা, পাত্রীর আলেখা দেখাইয়া কুমারের 
মনোগত অভিপ্রাষ জানিবেন। আহার সময়ে কুমার অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করেন, অবশিষ্ট সমর তাহার বহির্দেশেই কাটিয়া ধায়! 
মহিষী আলেখাথানি কুগাবেব হান্ত শ্বঘুং দিয়া পুত্রের অভিপ্রায় 
জানিবেন, মনে মনে স্থিব করিষ! রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
সাবকাঁশে কুমারেব অবসর হয় না, দুই একদিন কুমারকে ডাকা- 
ইয়া পাঠাইয়াও তাহার সাক্ষাৎ পান নাই। সময়ে তাহার সহিত 
দেখা হইলে, সাক্ষাতে মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন ভাবিয়া 
চিত্রখানি রাজমহিধী আপনাঁৰ নিকটেই রাখিয়াছেন। 

এদিকে বিশালাক্ষী উদ্দেগ্তসাধনে কৃতসঙ্গল্লা হইয়া গ্রামস্থ 
কয়েকটা চতুরা বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া! পাঠাইল। অর্থের লৌতে চাবি 
পীচটী বৃদ্ধীরমণী তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, কথাবার্ভাষ 
পরীক্ষা করিয়া! তাহাদের একটীকে মাত্র নিকটে রাখিনা অপব 
গুলিকে বিদায় দিল। হেমপ্রভাঁব সহিত নীবেন্ত্রনাথের সম্বদ্ধেব 
বিষয় মায়াবিনী পূর্বেই সন্ধান লইঘাছে, মন্রীপুত্রীর প্রতিমূর্তি- 
খানি মহিষী আপনার নিকট রাখিয়া! দিয়াছেন, এ বৃত্তাস্তও 
ভাহার অজ্ঞাত ছিল না) এক্ষণে বিশালাক্ষী বৃদ্ধাকে নির্জনে 
“পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার 
কার্য্ে ব্রতী করিল। 
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ইতিপূর্বেই বিশাঁলাক্ষী মন্্ীপুত্রীর অপরূপ রূপলাবণোর 
পরীক্ষা! পাঁইয়াছেন। সে বালিকা কুমাবের নেত্র-পথে পতিতা 
উ্ইলে আর নীবেন্দ্রনাথ ভাহার প্রতি প্রীত প্রফল্প ভাঁবে চাহিবেন 
না, বমণীব প্রতি কুমাবেব অবজ্ঞা হইবে, এই ভঙ্ই মীয়াবিনী 
কুমাত্কে বালিকাঁৰ মুখেব প্রতি চাহিতে নিষেধ কবিযাছে ঃ 
কুমাবও তাহাঁব কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে চতুবা 
বৃদ্ধাব সাহাষ্যে মহিষীব করগত চিত্রধানি বিকৃত করিতে পাঁরিলেই 
তাহাব মনোঁবথ কতক পূর্ণ হইতে পারে স্থির ভাবিষা বৃদ্ধাকে 
অর্থ প্রানে বণীতৃত কবিয়া তাহার নিকট আপন অভিপ্রায় 
ব্জ্জ কবিল। 

বৃদ্ধা বিশাঁতাক্ষীর কা মত হেম প্রভাব প্রতিমুর্তিধানি বিকৃত 
কবিতে প্রতিশ্রুত হইযা গোপনে একটী বঙ্গেৰ বাটা ও তুলিকা 
লইয়া রাজ অন্তঃপুরেব প্রবেশদ্বাবে উপস্থিত হইল। তথায় 
বমিয়া সে এমনই বিকৃত স্ববে বোঁদন কবিতে লাগিল যে, তদপগ্ডে 
দ্বাবরক্ষক আপিষা তাঁহার বোদনের কাবণ জিজ্ঞাসা কবিল। 
বৃদ্ধা দ্বাববানের কথায় সজল নয়নে উত্তর করিল "বাবা । আমার 
হঃখ তোমায় প্রকাশ কবিয়া কোন ফল হইবে না” 

দ্াববক্ষক বৃদ্ধাব কথায় উত্তব করিল “কেন? কি হইয়াছে! 
তুই কাহার সছিত দেখা কবিতে ইচ্ছা করিস্‌ ?” 

"দ্বারবানজি ! আমাব কষ্ট বাণীমাতাব অঙ্গ ভিন্ন অন্তের 
দ্বার! দূৰ হইবাঁব নহে ।” 

দ্বারবান বৃদ্ধীর কথায় আর কোন দ্বিরুক্তি করিল ন!। বৃদ্ধা 
আপন মনে ছন্দোৌবন্ধে রোদন করিতে লাগিল। রাজকুমাঁরের 
বিবাহ উৎসবে সকলেই মত্ত, প্রাসাদে আনন্দ উৎসব প্রবাহিত 

গু 
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হইতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধার এরূপ বিলাঁপকাঁহিনী সকলেরই 
অপ্রিয় হইয়া উঠিল। বুদ্ধীর কথা অনতিবিলম্বেই রাজ-অন্তঃপুবে 
প্রচার হইয়াছিল ; মহিষীর বিশ্বস্ত পবিচারিক1 বৃদ্ধার সবিশেষ 
সন্ধান লইবাঁর জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, সে অধিকতর 
করুণ স্বরে রৌদন কবিতে লাগিল । পরিচারিকা বৃদ্ধাকে 1জজ্ঞাসা 
করিল “কেন তুমি এপ বোদন কবিতেছ? তোমার যদি টাক! 
কড়িব অভাঁব হইয়া থাকে, আমার সঙ্গে আইস, রাণীমাতার 
আদেশ মত তোমার মনোবাঞ্চ! পুর্ণ কবিয়া দিব ।” 

পরিচাবিকার কথায় বুদ্ধা কহিল, “আমাঁব অন্ত সাধ আঁ" 
কিছুই নাই, একৰাব মহাঁবাণীব চরণ দর্শন কৰিব; যদি তুমি 
আমাকে তীহার সহিত সাক্ষাৎ কবাইয়া দিতে পাব, তাহা হইলেই 
জানিব, তোমাঁব দ্বাবা আমার উপকার হইল ।” 

পবিচাঁবিকা বৃদ্ধীৰ নিকট আর অপেক্ষা না কবিয়া এককালে 
মহিষী সমীপে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধীব কথা জানাইল। বাজরাণী 
কুমাবের বিবাহ জন্য সাঁতিশয় বাস্ত রহিয়াঁছেন, মাঙ্গলিক ক্রিয়া 
কলাপাদিব স্বয়ং উদ্যোগ করিতেছেন, তথাপি বৃদ্ধাব এরূপ মনো- 
কষ্টেব কথ শুনিয়। তাঁহাব সরল প্রাণ ব্যথ। লাগিল; তিনি বুদ্ধাকে 
সমভিব্যাহারে লইযা আসিতে দাসীব প্রতি আদেশ কিলেন। 
কিন্ত বৃদ্ধা কি জন্য তাহার দহিত দেখা কবিতে এবপ বাগ্র হইয়াছে, 
তাহা কিছুই বুঝিতে পাঁবিলেন ন । 

অন্পক্ষণ পরেই পবিচাবিকা বুদ্ধাকে সঙ্গে লইয়! মহিধী সমীপে 
উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা রাণীমাতাব দর্শন পাইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণা্ 
কবিয়া রোদন করিতে কবিতে আত্মকাহিনী প্রকাশ করিতে 
লাগিল। বৃদ্ধার কথায় মহিষী বুঝিলেন যে, মন্ত্রী এক্ষণে যে প্রদে- 
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শের অধীশ্বর হইয়াছেন, সেখানেই বৃদ্ধার বাস। নারীস্বলভ 
চাপল্যেব বশবর্তী হইয়া রাণী সোৎ্সুকে বৃদ্ধাকে মন্ত্রীর কথা 
ধিজ্ভাসা কবিলে, বৃদ্ধ! উত্তব করিল প্বাণী মা! আমি সেই রাজার 
বাটীতে প্রতিদিন যাইয়া থাকি, তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ 
আমাকে বিশে ভালবাসেন; শেদিন হইতে আমি পুত্র কন্তাস় 
বঞ্চিত হইযাছি, ঈশ্বর আমাঁকে নস্তান সম্ততিব সুখভোগে নিরাশ 
কবিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমার সারা দিনই তাহার বাঁটাতে 
কাটিয়া যায়” 

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মহিষী ভাবিলেন, অবশ্যই এই বৃদ্ধ! 
হেমপ্রভাকে দেখিয়া থাকিবে। প্রতিমৃত্তি দেখিয়া যদিও তিনি 
বালিকাকে পবম ঝপবতী বলিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন, তথায় 
বৃদ্ধার মুখে সবিশেষ পরিচয় অবগত হইলে তাহার চিত্ত অধিক- 
তর শ্রীত হইবে, এই স্থিবসিদ্ধান্ত কবি তিনি শশব্যন্তে আপনা 
কক্ষ হইতে হেমপ্রভাৰ প্রতিমূর্ঠিখানি আনিয়া বৃদ্ধার হস্তে দিয়া 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ভাল দেখদেখি, ভুমি যে মন্ত্রীকন্তার কথ! 
বলিতেছ, এই চিত্রের সহিত তাহাঁব সাদৃশ্তঠ হয কি না?” 

চিত্রথ্রন কয়েক থণ্ড বস্ত্র ছাবা আচ্ছাদিত ছিল। বৃদ্ধ ক্ষিগ্র 
স্তে একে একে সেই বস্ত্র খগুগুলি উন্মোচন করিয়া চিত্রথানি 
হস্তে লইয়া! মহিষীর অজ্ঞাতসাবে বর্ণমরী ভূলিকা দ্বারা এককালে 
সেখানি বিরুত করিয়া ফেলিল এবং যেপ ভাব আচ্ছাদিত ছিল, 
ঠিক সেইরূপ বন্ত্্ধারা আবুত করিতে লাগিল, এবং মহিষীর চিত্ত- 
বিনোদনের জগ্ত বলিতে লাগিল “কুমাবী নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষী । 
দেবী জাপনাব ভাগ্য বড়ই স্থপ্রসন্ন, তাই সুন্দরীর সহিত পুত্রের 
বিবাহ দিতেছেন।” 
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বৃদ্ধার কথায় মহিষী সাতিশর় প্রসন্ন হইলেন এবং তাহাকে 
ষথোচিত পুরস্কার দিয়! বিদায় দিলেন। 

বৃদ্ধার মুখে হেমপ্রভাব রূপের কথা শুনিয়া রাজবাণী এতই 
আনন্দিত! হইয়াছিলেন বে, বৃদ্ধা যখন চিত্রথানি প্রত্যর্পণ কবিল, 
সে সময়ে আলেখ্যখানি যে এককালে বিরৃত হইয়াছে, তাহ! 
দেখিয়া লইবারও তাহার সাবকাশ হয় নাই। বৃদ্ধা চিত্রথানি যে 
ভাঁবে বীধিয়া দিল, তিনি সেই বপেই তাহা লইয়া! যথাস্থানে 
বাখিয়! দিলেন। 

রাজ ও রাণী চিত্র দেখিয়াই উভয়েই সন্তষ্ট হইযাছেন। এক্ষণে 
একবাব কুমাবকে দেখাইলেই মহিষীব মনোবাসনা পূর্ণ হয়, ভিনি 
কুমাবেব প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন। 

এদিকে বৃদ্ধা বিশালাক্ষীর কার্য শেষ করিয়া মনোমত পুরস্কার 
লীভ করিয়া সহান্ত বদনে গৃহে ফিরিয়া গেল। 

(১৪) 

সময় কাহাবও মুখাপেক্ষী নহে, দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়! 
যায়। যেদিন নীবেন্ত্রনাথেব সহিত হেমপগ্রভাব বিবাহের দিন ধার্ধা 
হইয়াছে, তাহাঁৰ আব বিলম্ব বহিল ন|। ধ্বজাঁপতাকা, নহবৎ, 
দীপালোক প্রভৃতি সাজ মরঞ্জমে রাজপথ সুসজ্জিত হইয়াছে, 
দাস দাসী অমাত্য পাবিষদবর্গ সময়োচিত অলঙ্কাব ও বেশ তৃষা 
পুরস্কাব পাইয়াঁছে, দীন দরিদ্রদিগেব জন্য রাঁজকোষ মুক্ত রহিযাছে, 
প্রীর্থীর প্রার্থনা মাত্রই পুরণ হইতেছে, আমোদ প্রমোদের তরঙ্গ 
বহিতেছে, রাজাদেশে উত্সবের আয়োজনাদির কোন অংশেই 
ক্রুট হয় নাই। 
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সকল বিষয়েই সুবঙ্দৌবস্ত হইয়াছে, আগামী কল্য রাজ" 
কুমাবের গাত্রহরিদ্রার দিন, কিন্তু আজ পর্যান্ত মহিষীর মনোসাধ 
গুর্ণ হয় নাই) তিনি নীরেন্ত্রনাঁথেব সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
কষেক দিবন তাহাকে ভাকাইয়া পাঁঠাইয়াছিলেন, কিন্ত কোন মতেই 
উাহাব কার্য সম্পন্ন হয় নাই। রাণীর একাস্ত ইচ্ছা! গাত্রহবিদ্রার 
পূর্ব্বে কুমীবকে পাত্রীর প্রতিমৃক্তিখানি দেখাইয় তাহার মনোগত 
ভাব অবগত হইবেন, অগ্য তাহ। সম্পর না হইলে মহিষীর মনের 
মাধ মনেই থাকিবে; এজন) তিনি আঁর একবার দাঁসীকে কুমাবেব্‌ 
নিকট পাঁঠাইয়া দিলেন । 

পাবচারিকাব সহিত নীরেন্দ্রনাঁথেব সাক্ষাৎ হইল, বাণীমাতা 
যে কয়েক বার তাঁহাকে জাকাইয়। পাঠাইয়া ছিলেন, এ সংবাদ 
কুমার ইতিপুর্নেই অবগণত হইয়াছিলেন ? এজন্ত তদ্দণ্ডে মাত 
মমীপে উপস্থিত হইলেন । মহিষী নীবেজ্্রনাথেব মুখচুম্বন করিয়! 
বলিলেন “বাবা! আমি কতবাব ডাকাইয়। পাঠাইয়াছি, একবাব ও 
দেখা পাই নাই।” 

মা! আমি বহির্বাপিতে অন্ত কার্ষে ব্যস্ত ছিলাম, আপনার 
আদেশ আমি জানিতে পারি নাই। অপবাধ মার্জনা করবেন ।” 

“বাবা! তুমি আমাঁদেব অন্ধের যষ্ঠি। তোমাব মুখ চাহিয়াই 
আমরা সংসাবী, পিতা মাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কাজ 
কবিও না। অরধীশ্বর তোমার মুখ তাকাইয়াই আজ পর্যন্ত বাজ 
কার্ধ্যে ব্যাপিত বহিয়াছেন। তোমাকে কোন বিষয়ে অপবারী 
বলিতে আমাদের প্রাণে বাজে। এখন আমার এই একটী সাধ 
আছে” 

মহিবী এই কথা৷ বলিতে বলিতে, বস্ত্াচ্ছাদিত প্রতিমূর্তিধানি 
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লইয় নীরেন্্রনাথের হস্তে প্রদান কবিলেন, মাত্‌ প্রদত্ত সামগ্রী 
কুমাৰ সাদরে গ্রহণ কবিলেন, কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে যেকি আছে 
তাহ! তিনি কিছু মাত্র অবগত নহেন, এজন্ সাগ্রহে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন “মা! একি! আমি ইহা লইয়! কি করিব ।” 

প্বাবা। আমাৰ একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই বস্তটা শ্বংস্ডে 
তোমাকে দিব, আজ আমাৰ সে মনস্কামনা পূর্ণ হইল। জানিও 
ইহাব মধ্যে যাহাব প্রতিমুন্তি লুক্কাষিত বহিয়াছে, তাহাকে লইয়ই 
তোমা সংসাবী হইতে হইবে, তোমাকে অন্ত কথা বলিবাধ 
আব কিছুই আমার নাই। তুমি আপনাব গৃহে যাইয়া এই গ্রতি- 
ৃস্তিখানি দেখিলেই সবশেষ বুঝিতে পাবিবে ।” 

মাতাৰ কথা মত কুমাৰ আব দ্বিরুক্তি না কবিষা অবনত 
মন্তকে মহিষীকে যথাবথ অভিবাদন কবিষ] চিত্রখাঁণি হস্তে করিয়! 
তাঁহাৰ নিকট হইতে বিদাঁন গ্রহণ কৰিলেন। 

বিশীলাক্ষী এক্ষণে কুমীবেব হ্ৃদক্নাধিষ্টাত্রী দেবী। দিনে দিনে 
পাঁপীয়সী নীবেন্রপ্ণথকে এপ আঘভাধীন কবিয়াছে, যে শযনে 
স্বপনে তাহাৰ প্রতিমৃত্তিই কুমাঁবেৰ হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকে। 
নীবেন্রনাথেব বয়স্যগণ পুর্বে সদাসব্দ্দা তাহাৰ সহিত একত্রে 
থাকিত, এক্ষণে তাহাব তাহাদের প্রতি আব সে অন্করাগ যত্ব 
নাই, সকলেবই সহিত কুমাবেব দেখা সাক্ষাৎ হয, কিন্তু পূর্বে 
মত মে সবলভাবে মেশাদিশি আব নাই। তিনি তাহাদের লইয়া 
গল্পালাপ কবেন, কথাবার্তী কহেন, তথাচ তিনি যেন কি এক 
আবরণে আচ্ছাদিত থাকেন, প্রকৃত মনের কথা তাহাদের 
কাহাবও নিকট প্রকাঁশ কবেন না। 

মহিবী প্রদত্ত চিন্রখানি নীরেজ্জনাথ আপনার কক্ষে আনিয়াই 
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লিভতে তাঁহার আগ্ভোপাস্ত দেখিলেন। বৃদ্ধ! কর্তৃক ইতিপূর্বে 
আলেখ্যথানি বিকৃত হইয়াছিল, তথাচ বালিকার অলৌকি ক;রূপ" 
লাবণ্য বিকাঁশ পাইতে লাগিল। চিত্রের প্রতি একবার তিনি 
দৃষ্টিপাত করেন, পরক্ষণে প্রণয়িনী বিশালাক্ষীব মূর্তি তাহার নয়ন" 
পথে উদিত হইলে হস্তস্থিত চিত্রের কথা বিস্থৃত হইযাযান। কুমার 
মনে মনে স্থির কবিয়া রাখিয়াছেন, পিতা মাতার সন্তোষের জগ্ 
তীহার এ বিবাহ, তিনি পূর্বেই বিশালাক্ষীকে আত্ম সমর্পণ করি- 
ফাছেন $ এ দারপবিগ্রহে তাহার আমোদ প্রমোদের কোন পক্ষেই 
ব্যাঘাত ঘটিবে না, অধিকন্ত মন্ত্রীপুত্রীর সহিত তীহার বিবাহ 
হইলে, প্লাজেব অদ্ধাংশ থে পরহস্তগত হইয়াছে, সনষে তিনিই 
তাহার 'শরধিকাবী হইবেন, মন্ত্রীর অন্ত সন্তান সম্ততি আর কেহই 
নাই, যে সে ভোগ দখল করিবে। রাঁজকুমাঁর চিত্র দর্শনে মনে 
মনে প্রীত হইলেন। 

এদিকে বিশালাক্ষী বৃদ্ধার সাহায্যে মনোরণ পূর্ণ করিয়াছে, 
রমণীর (প্রমে বাজকুমার উন্মত্তপ্রায়, দিনে দিনে পিশাচিনী 
কুমাবেব উপর এরূপ প্রতিপত্তি লাত করিয়াছে, যে তাহার সকল 
কথাই নীরেন্দ্রনাথ অনুমোদন করিয়। থাকেন। বিবাহের রাত্রে 
উভয়ে দেখা! সাক্ষাৎ হইবে না, বিশালাক্ষী কুমারকে নয়নের 
অন্তরালে রাখিয়া বিচ্ছেদ যাতনা সহ করিবে-- প্রণয়িনীর প্রাণে 
ব্যথা দিতে নীরেন্দ্রনাথ একান্ত অনিচ্ছুক, কিগ্ত পিতা মাতার সাধ 
আহ্লাদে হস্তারক হইলে, হয়ত টাহাব! বিরক্ত হইতে পারেন ; 
এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া চিন্তিয়া কুমার বিশালাক্ষীর নিকট এক 
রাত্রের জন্ত বিদায় লইয়াছেন। বিবাহ উতনব উপলক্ষে 
বিশালার্ষীর কয়েকখানি নূতন অলঙ্কার হইয়াছে, নীরেনজনাথ 
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মোহিনীর মনের ভাঁব ব্যক্ত হইতে না! হইতেই সে সমস্ত প্রস্তত 
করাইয়া! দিয়াছেন। 
(১৫) 

অর্থব্যয়ে সংসারেব সাঁধআহ্লাদ যাহা পুরণ হয়, বৃদ্ধ গাঁজা 
পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে সে সমস্ত আমোদ প্রমোদের কোন অংশেই 
ক্রুটি করেন নাই। মহাঁসমারোহে নীরেন্ত্রনাথের বিবাহ উৎসব 
সাঙ্গ হুইযাছে। মন্ত্রী রাজাঁব চিরান্থগত, বিবাহস্ত্রে তাহার 
সহিত বৃদ্ধরাজের সন্ভাবেব অপিকতব বৃদ্ধি হইয়াছে, আদৌ কথা- 
স্তব উপস্থিত হয় নাই, নির্কি্ষে শুভকার্য সম্পর হইয়া গিয়াছে। 
বধূমাতাকে গৃহে আনিয়া রাঁজার স্ুখেব সীমা নাই, মহিষী কন্তাব 
স্তায় হেমগ্রভাকে আদর যত করিতেছেন, রাঁজসংসার যেন 
আনন্দস্রোতে ভাদিতেছে। 

ধর্মের সংসারে দিনে দিনে সখের সধণর হইয়া থাকে; রাজ. 
মন্ত্রী অবস্থার বৈষম্যেও নিত্যকাধ্যে অবহেলা কবেন নাই; তিনি 
এতাঁবতকাল ঈশ্বর চিন্তায় সংযত থাকিয়া দিন কাঁটাইয়া আসিয়া- 
ছেন, সম্পদ বিপদে একদিনের জন্যও তাঁহার অন্তথা কবেন নাই, 
খাজও সেই ভাবেই তাহার দিন অতিবাহিত হইতেছে । সময় 
শোতে অবস্থার ঘোর পরিবর্তনে তীহার ধর্ানুষ্ঠানেব বৈলক্ষণ্য 
হয় নাই। শ্বাঁমীর ধর্মান্ুবাঁগে স্ত্রীর ধর্দ্ভাব ্বতই বিকাশ হইয়া 
থাকে, মন্ত্রীপত্তীও পতির অনুসরণ করিয়াছেন। সংসারের সাধ 
আহলাদে তাহাদের তাদৃশ আসক্তি হয় না, তথাচ লৌকিকতা 
বজায় রাখিতে উভয়েই কোন অংশে ক্রাট করেন ন1। 

হেমগ্রভা বালিকা বয়মেই দ্ধূপে গুণে লোকের চিত্তীকর্ষণ 
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করিতেন, এক্ষণে যৌকন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, তাহার 
অলৌকিক রূপবাশিতে দশদিক আলোকিত হইতেছে। কুমারীর 
বালিক! বয়স হইতেই পিতার ধর্থানুষ্ঠানের প্রতি একান্ত লক্ষ্য 
ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার ধর্মের গ্রতি অঙস্থরাগেব বৃদ্ধি 
হইয়াছে। পিতা মাতা দেখিয়। শুনিয়া তাহাকে যোগ্যবরে সম্প্র- 
দাঁন কবিয়াছেন, কিন্ত বাজকুমারেব চবিত্র পৃর্বেই কলুষিত হই- 
য়াছে, হতভাগ্য দেবীমুন্তিকে অঙ্কলক্ষ্ী কবিয়াও কুলটার প্রেমে 
এমনই উন্মত্ত যে, সেই স্বর্ণ প্রতিমাব প্রতি ফিরিয়া চাহিতেও তাহার 
ইচ্ছা হয় না। হেমপগ্রভা সকল নুখে সুখী হইয়াও স্বামী প্রেমে 
বঞ্চিত; এক্ষণে তিনি আব বালিকা নহেন, যৌবনেৰ সর্বলক্ষণ 
তাহার অঙ্গে প্রত্যাঙ্গ বিকাশ হ্ইয়াছে। হেমপ্রভা ৰয়সম্থলভ 
চাঁপল্যের বশবগ্ডিনী হইয়াছেন, কিন্ত তিনি যনেৰ উদ্বেগ মনেই 
সম্বরণ করেন। লজ্জা সবমে প্রাণের কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করেন ন।। যখন সময়ে সময়ে যৌবন তাড়নায় একান্ত অধীরা 
হইয়া পড়েন, এক মনে ঈশ্বব চিন্তায় নিযুক্ত থাকিয। চিত্তের 
কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ কবেন। 

বিবাহের পব হইতেই নীরেজ্রনাথের আমোদ প্রমোদ অধিক 
মাত্রায় বৃদ্ধি পাইযাছে; তিনি প্রতি দিনই বিশাঁলাক্ষীব গৃহে রাত্রি 
যাপন করেন, জীবন সঙ্গিনী জানিষা বিশালাক্ষীকেই আত্মপ্রাণ 
উৎসর্গ কবিযাছেন। পাপীধসী এক্ষণে কুমারকে ক্রীডার পুত্তলি 
প্রাঞ্থ কবিয়াছে। এক সময়ে বিশালাক্ষী অতি দীনাবস্থায় দিন যাপন 
করিত, উদবের অন্ন ও পরিধেয় বস্ত্রেব জন্ত তাহাঁকে পরের মুখা- 
পেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত, আজ তাহার গৃহদ্বারে দ্বারবান বসি- 
য়াছে, দাস দাসীতে সংসারের. কামকর্্ম করিতেছে, কুহ্কিনী 
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অনন্ত মনে নীবেক্জনাঁথেব সর্বনাশ সাঁধনেই ব্রতী হইয়াছে । বেশ 
ভূষা সা্জসজ্জার প্রয়োজন হইলে মায়াবিনীর মুখের কথ! বাহির 
হইতে ন! হইতেই তৎসমুদয় কুমার শ্বধং আনাইয1 দেন। 

বুদ্ধ বাজ! পুত্রেব মুখ চাহিয়াই এখনও রাজকার্ধা পর্যালোচনা 
করিতেছেন; সংসাবের সাধ আহ্লাদ বহুপুর্কেই তাহাব শেষ 
হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় বৃদ্ধব্সে পুত্রমুখ দেখিয়া তিনি 
নবীন উৎসাহে সকল কার্যের পর্যালোচন! কবিতেছিলেন, কিন্ত 
যেদিন হইতে নীবেন্্রনাথেব কলুষিত প্রকৃতির পবিচষ পাইয়া- 
ছেন, সেইদিন হইতেই তাঁভাঁর সকল বিষষে শৈথিল্য দাঁভাইযাছে, 
পুত্রের কলঙ্ক লোকসমাজে প্রকাশিত হইলে তীহাকেই অপদস্থ 
হইতে হইবে, তাহাতে বাঁজা , তীহাব যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি বহি- 
যলাছে। অপত্যন্সেহের এমনই মহিমা! বে, তিনি পুত্রের বিষয় যতই 
চিন্তা করিতেছেন, উত্তবৌত্তব তাহাঁব হৃদমতন্্রী ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, 
তথাচ পুত্রের কলুষিত চবিত্র সন্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কাহাবও নিকট 
কোন কথা ব্যক্ত কবিতে হাব গ্রবৃত্তি হইতেছে না। বড় সাধে 
তিনি পুত্র কামন! কবিয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য পুত্র তাহার 
বৃদ্ধাবস্থায় আনন্দপ্রদ না হইয়! অবসীদের মূল হইয়াছে। 

মহিষী মনোমত বধূমাত| পাইযা পরম সখী হইয়াছেন, কিন্ত 
ভাগ্যদোষে বাঁজকুমারেব আচাব ব্যবহারে তাহার চিত্বেব 
বিকৃতভাব দীড়াইয়াছে। এত সাধ্যসাধনায় ঈশ্বব যে তাহাকে 
পুরবতী কবিলেন, বাঁজরাণীব বহুদিনের মনস্কামন! পূর্ণ হইল, 
পুত্রের বিবাহ দিযাঁ তিনি সাধেব সংসার পাঁতিলেন, একমাত্র 
কুমারেব অনৎ চবিত্রে রাঁজসংসারেব দে শ্রীঙ্ঠাদ যেন লোপ 
পাইতে লাগিল। কুমারের কলুধিত চরিত্রের কথ! তীহারও 
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অবিদিত রহিল না, পুত্র যে প্রতি রাত্রি স্থানাস্তরে যাপন করিয়া 
থাকেন, এ সম্বাদও তিনি পাইয়াছেন; সাক্ষাৎ লক্গীশ্বব্ূপিণী 
বধূমাতার স্বামীর সহিত দেখ সাক্ষাৎ হন্ন না, পতিপ্রণয়িনী 
পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হইয়াছেন, ক্ষণে ক্ষণে এই কথা মহ্ষীর হদয়- 
ক্ষেত্রে জাগরিত হৃইফা তাহাকে ব্যথিত করিতে থাকে; তিনি 
কখনও বধূমাতাকে পিতৃগৃহে কখন বা আপনার নিকট রাখিয়া 
যুবতীর চিত্ত প্রীতি সম্পাদন প্রয়াসী হইয়া! থাকেন। 
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কুমারের কলুষিত চরিত্র রাঁজা ও মন্ত্রী পরিবার উভয় পক্ষেরই 
বিরক্তিকর হইয়া উঠিম্নাছে, ভূপতি ও মন্ত্রী উভয়েই এক্ষণে 
বার্ধক্য দশায় উপনীত হইযাঁছেন, উভয়েবই সংসারের সাধ 
আহ্লাদ মিটিয়া আদিয়াছে; তবে পুত্র কন্তাৰ স্থখ সম্তোগে 
তাহার! অংশ গ্রহণ করেন। রাঁজা1ও মন্ত্রী পুত্র কন্তার বিবাহ 
দিয়া অধিকতব নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, এ শুভ পরিণয়ে 
তাহাদেব পরস্পর অধিকতব গ্রীতিব সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বিক্ৃত- 
মতি নীরেন্দ্রনাথেৰ অসদাচরণে ছুইটী সংসার যেন বিশৃঙ্খল হই- 
বাব উপক্রম হইয়াছে, এ সময়ে বাজপুত্র আপনার শোচনীষ অব- 
স্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে, চরিত্র সংশোধনে চেষ্টা না করিলে, 
ছুইটী সংসাবই নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। 

বুদ্ধ বাঁজা ও মহিষীর সর্বশ্ব ধন অন্ধেব নয়ন বাঁজনননের ষে 
দিনে দিনে অধোগতি হইতেছে, প্রতীকার সাধনে সত্ব উদ্যোগী 
না হইলে, তাহাদের আর সংসাঁব ধর্পন রক্ষা করিতে হইবে না। 
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পুত্রের এর্প কুৎষিৎ প্রক্কৃতিন্ন পরিচয়ে বৃদ্ধ পতিপত্রী উভয়েই 
সনে মনে সাতিশয় অন্তুখী হইয়াছেন । কিন্তু আগ্মজর কলঙ্কের 
কখ' জন্সমাঁজে ব্যক্ত হইলে, তাহাদেবই অপবাদের কথ! ভাবিয়া 
মনেব উদ্বেগ মনেই রাখিয়াছেন, সাধ আহ্লাঙ্েব ইচ্ছায় উভয়ে 
বে এত কষ্ট ভোগ করিলেন, ইঈশ্বব তীহাঁদের সকল সাঁধে 
ভস্তারক হইলেন; উভযেই আপন আপন অদৃষ্টকে ধিকাব দিয়া 
মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন । 

হেমপ্রভা এক্ষণে শ্বশুবালয়েই দিনপাঁত করেন, দাস দাসী 
তীহাব পবিপধ্যায নিয়োজিত থাকে । বেশ ভূষা সাঁজধজ্জা! কোন 
সুখেরই তাহীব অভাব নাই, কিন্তু পতিপ্রাণ! রমলীব নিকট এসকল 
স্থখভোগ অতি তুচ্ছ, যুবতী সকল সুখে সুখী হইয়াও পতিপ্রেমে 
ৰঞ্চিতা হইয়াছেন, এই হঃখেই তাহার দিবাযামিনী অতিবাহিত 
হুইতেছে। মহিষী বধূমাতাকে ছুহিভূভাবে আদর যত্র করেন। শাশু- 
ভীব সহিত হেমপ্রভার এপ ভালবাঁন! হইয়াছে থে, বৃদ্ধা তাহাকে 
এক দণ্ডের জন্যও নযনেৰ অন্তরাঁল ফরেন না। শ্বশুব শীশুড়ীর 
আঁদব তের কোন অংশেই অভাব নাঁই, মন্ত্রীকুমারী তাহাদিগকে 
পিতৃ মাতৃভাবে গ্রহণ কবিষম্াছেন। যখন যাহ! অভাব হয়, অথবা 
ভাঁল মন্দ মনে উদয় হয়, অকপট চিত্তে তিনি শাশুড়ীর নিকট মন- 
ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, মহ্ষীও বধৃমাতার অভিলাষ পূর্ণ 
করিয়! তাহাব চিত্ত প্রফুল্ল রাখেন। 

একদিন আহারাস্তে বধূমাতাকে লইয়া মহিধী আপনান 
কক্ষে বসিয়া গল্লালাপ করিতেছেন, উভয়ে সখ ছঃখের কথাবার্থী 
হইতেছে, এমন সমক্ষে হেমগ্রভা সলজ্জভাবে মহি্ীফে জিজ্ঞাস! 
ফাঁরল "মা! আমার মনে একটী সাধ হুইক়্াছে, ধদি এ বিষয়ে 
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আঁপনাদিগের অনুমতি পাই, তাহা হইলে একবার মনৌভিলাষ 
পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি ।” 

বধূর কথায় মহিষী সন্গেছে প্রত্যত্তর করিলেন, “কেন ম1! 
আমি তোমার সকল সাধইত পূর্ণ করিয়! থাকি, তবে আজ 
এত সন্কৃচিত হইতেছ কেন? তোমার অভিপ্রায় আমার নিকট 
নিংশস্কচিত্তে ব্যক্ত কর, অবন্ত তাহার পূরণ হইবে ।” 

প্মা। আজ আমি যে কার্যের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইতেছি, এ 
বিষয়ে আপনাদিগেব সম্পূর্ণ সহায়তা চাই; আপনাদিগের সহান্তৃতি 
নাপাইলে,আমার একাধ্যে অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই । কেবল আপ- 
নার অনুমতি লইয়! এ কার্য কবিতে আমার শক্তিতে কুলাইবে 
না, ইহার অনুষ্ঠান পৃজাপাদ কর্তামহাশয়েরও অনুমতি সাপেক্ষ। 
বন্ুদিবস হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, 'আপনাদিগের অনুগ্রহে 
আমার কৌন স্থখেরই অভাব নাই, কিন্ত আমার অৃষ্ট দৌষে এত 
দিন পতিস্থথে বঞ্চিত রহিয়াছি। রমণীর শ্বামীই জীবনসর্বশ্ব, পতির 
আদবেই সতীব সম্মান; যার আদরে আদরিণী, অদৃ্টদোষে এ পূর্ণ 
যৌবনে যদি সেই স্বামীর সোহাগ কি বস্ত না বুঝিলাম, সেই স্থৃখ যদি 
উপভোগ.ন! করিলাম, তাহ হইলে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি?” 

হেমপ্রভার মুখ হইতে এই কয়েকটা কথা নিংস্ত হইতে না 
হইতেই তিনি অবণ্ত%নে বদন ঢাকিলেন, দরদরধারে যুবতীর নয়ন- 
যুগল হইতে বারিধাব! বর্ধিতে লাগিল! মহিষ্ষী বধূমাতাক্র এই মন- 
কষ্টের কথ৷ পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন? ছলে কৌশলে তিনি 
এতাবৎফাল যুবতীর মন তুলাইঈয়! বাঁখিতেছিলেন কিন্তু সতীর 
প্রণয়ের গতিরোধ হইবার নহে! ষ্ৰতী এতদিন প্রণয়াবেগ মনে 
মনেই সম্বরগ করিয়াছিলেন, লজ্জ! সন্ত্রমে শ্বশুর শাশুড়ী কাহার$ 

€ 
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নিকট প্রাণের কথ বাহির করেন নাই, আজ স্টাহার প্রাণ 
প্রণয়োদ্ধেগে উতণিয়! উঠিয়াছে ; তিনি মনেব আবেগ মনে চাপিতে 
অক্ষম হইয়াই কথ প্রসঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুবাণীর নিকট হৃদয়দ্বাব 
উদবাটিত করিয়াছেন । 

মহিষী বধূমাতাব মনবিকাঁর লক্ষ্য করিয়! তাহাকে নানাবিধ 
প্রবোধ বাক্যে সান্তনা কবিতে লাগিলেন। স্বহস্তে তিনি হেম- 
প্রভার নয়নজল মুছাইযা দিলেন এবং ভাহ'র কথায় ব্াখিত হয়! 
প্রত্যুত্তর কবিলেন, মা । কুমাবের দোষেই সোণাব মংসার 
আঁজ ছাবখার হইতেছে । আমবা আব কয়দিন বীচিব, আমা" 
দের অবিদ্বামানে সকল ভাবই তোমাদের উপর; কুমাৰ পরি- 
ণামের প্রতি চাহিয়া দেখেন না, তাই এরূপ অসাব আমে 
মাতিয়। আপনাব সর্বনাশ কবিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সোণা'র সংসাবেও 
কালিমা ঢালিতেছেন। মা! কুমার যাহাতে সংসারী হয, যদ্দি 
তুমি এরূপ কোঁন কৌশল করিতে পাব, আমরা সাধ্যমত তাহার 
উপায় করিয়া! দিব। তোমাদের সুখেই আমাদেব স্থখ, তুমি যে 
এ বয়সে স্বামীব বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, ইহাতে কি আমার 
প্রাণ ব্যথিত নহে? কিন্তু কি কবিব? ঈশ্বব আমা,দব প্রতি 
বিমুখ, নতুবা স্বর্ণ-প্রতিমা গৃহে আনিয়াও কুখারকে গৃহবাসী 
কবিতে পারিলাম না? সকলই অদৃষ্টেব দৌষ 1” 

“মা! আমার হঃখে আপনাদের ছঃথ । আপনারা যে আমার 
বাথায় ব্খিত হন, তাহা আমি জানি? তাই আজ মনে মনে স্থিব 
করিয়াছি যে, যদি শ্বামীকে সংসাবী করিতে পারি, তাহা 
হুইলেই জীবন রাখিব, নতুবা এ প্রাণ বিসর্জন দিব_-লোকালয়ে 
আর এ মুখ দেখাইব না ।” 
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"মা! তোমার মুখ চাহিয়াই আমরা আজও সংসারী আছি। 
যেদিন হইতে কুমারের অধোগতি হইযাছে, সেই দিন হইতেই 
সকল সুখে আমর! বঞ্চিত হইয়াছি। তুমি মা মরণের কথ! 
বলিলে প্রাণ যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে! কেন মা, তুমি 
বল--কি কৌশলে কুমারকে সংসারান্থরাগী করিবে? তোমার 
কথায় যে আমার প্রাণ কাপিতেছে, বল--আর বিলম্ব 
করিও না, তোমার কথায় আমাব প্রাণ অধীর হইতেছে ।” 

"মা! আমি কখন এমন কাজ করিব না, যাহাতে গুরুজনের 
প্রাণে বাজে; আপনাব! আমাকে বিশেষ ভালবাসেন, আপনা- 
দের স্নেহেই দাসী প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে । আমি 
শুনিয়াছি_-কুমার এক বেশ্তার প্রেমে অন্ুরক্ত হইয়া সেই 
স্থানেই সাবারাত্রি থাকেন! পাপীয়সীর মোহিনীশক্তিতে কুমার 
এতই মুগ্ধ যে, তিনি সংসাবের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়াছেন । 
আমাব ইচ্ছা এই যে, আপনাবা কষেক দিবসের জন্ সেই বেশ্তার 
সন্নিকটেই একটা বাটীতে আমার বাসের বন্দোবস্ত করিয়! দেন, 
আমি দাস দাসী লইয়া! কয়েকদিনেব জন্। সেইখানেই থাকিব 
আর এক কথা, এ দেশে যত গোয়ালিনী আছে, এই কয়েক- 
দিনেব জন্ তাহাদিগকেও সেইথানে থাকিতে হইবে, আমি তাহা- 
দের সহিত মিলিয়া ছুগ্ধের ব্যবসা করিব। আমায় একটা রৌপ্যের 
কলমী দিবেন, আমি মেই কলসীতে ছগ্ধ পৃণ্রয়া সেই বেশ্তার 
বাটাতে দুধ বেচিতে যাইব। দেখি, ইহাতে আমার মন-সাধ পর্ণ 
হয় কি না;_-কুমার সংদারী ভন কি না?” 

“মা! তুমি যাহা বলিলে, আমার ইহাতে অমত নাই, কিন্ত 
সেকুহকিনী কুয়ারকে যেরূপ বশীভূত করিয়াছে, তুমি সরল! 
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স্ধাবলা তাহাতে কুললক্ষমী ? তুমি কি এরূপে সে'্ডাকিনীর হাত হইতে 
কুমারকে ছাড়াইয়। আনিতে পারিবে? ঈশ্বর কি আমাদের সে দিন 
দিবেন যে, কুমার সংসারী হইবে । আজই মহারাজকে তোমার 
মনের অভিপ্রায় জানাইব, তিনিও পুত্রের ব্যবহীবে দিবারাত্রি অস্ত- 
জ্ালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন। যদি কোন উপায়ে হতভাগ্য কুমারের 
ছুন্মতি ফিরাইয়া সংসারী করিতে পার, তাহা হইলে জানিব, মা 
তোমার গুণেই পতনোনুখ সংসার আবার ব্রক্ষা হইবে ; আমর! 
ছাবানিধি পুনরায় পাইব। রাজপুত্রের বর্তমান বাবহারে আমাদেব 
সে আশ! ভরস! আর নাই। ঈশ্বর কি মা সে দিন দিবেন!” 

শাশুড়ীর সহিত হেমপ্রভার এইবপ নানাবিধ কথাবার্তা 
হইতে লাগিল। উভয়েরই হৃদয় রাজপুত্রের জন্য অসুখী, উভয়েই 
উভয়কে প্রবোধ বাক্যে সামনা করিতে লাগিলেন ; কথোপকথনে 
বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। যহিবী মনে যনে স্থির করিলেন, হয় ত 
সাধবী সতীর উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে । 

(১৭) 

বিশালাক্ষী যে বাঁটাতে বাস করে, রান্প্রাসাদ হইতে অন্তরালে 
হইলেও সে স্থানটা রাজ্যের বহিভূ্ত নহে, তবে বেগ্তাপল্লী , তথায় 
অধিকাংশ ইতর লোকের বাস। সম্ুখেই প্রশস্ত রাজপথ রহিয়াছে, 
নাগরিকগণের ইন্দ্রিয় লালস! পরিতৃত্তির জন) সময়ে সময়ে সেই 
গথে গতিবিধি হুইয়! থাকে । তাহার অনতিদূরে রাজার এক 
বিলাস ভবন। এক্ষণে রাজা বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার সংসারের 
সাধ মিটিক্া আসিয়াছে, এ সময়ে সে বাটাটি প্রীয় সর্বদাই বন্ধ 
থাকে, তবে রাজার ধনের অভাব নাই, তথায় তাহার বাভায়াভ 
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না থাঁকিলেও, লোকজনের পৃর্বমত বন্দোবস্ত রহিয়াছে, সাল- 
সজ্জারও কোন অংশে অভাব হয় নাই, ঘব দ্বার সকলই পরিষ্কার 
শরিচ্ছন্ন। বধূষাতাৰ অভিলাষমতে মহারাজ এই বিলাম ভবনটাই 
তাহার কয়েক দিবন বাসের জন্ত নির্দিই করিয়া দিয়াছেন; রাজা- 
জায় নাগরিক গোরাশিনীগণ তথায় যাইয়া অবস্থিতি করিতেছে, 
সকলেই স্ুন্বর বেশভৃষায় সুশোভিত, কুমারপত্রীও সময়োচিত 
বসন ভূষণে সাজিয়াছেন। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে প্রহরী নিযুক্ত 
হইয়াছে । 

বিলান ভবন্টী এক্ষণে গগাধালিনীর বসবাসে নূতন শোভা 
ধাবণ কবিবাছে। তাহার! সকলেই বাটার একতল গৃহে অবস্থিতি 
করে, দ্বিতলে একমাত্র হেমগ্রভ1 থাঁকেন। তাহার পরিচাঁবিকাগণ 
সকলেই সঙ্গে আসিগ্লাছে। মন্ত্রীকুমারী গোয়ালিনীবেশে বিশা- 
লাক্ষীব বাঁটাব সম্মুখ উপস্থিত হইয়! প্রাণেশ্বরকে মোহিত করি- 
বার কণনা কবিয়াছেন, তাহাব সহিত আরও কয়েকটি সুন্দরী 
গোয়ালিনী থাকিবে, তাহাবাও বিবিধ বর্ণের বেশভৃষায় সঙ্জিতা 
হইবে, প্রত্যেকেই দ্ুপ্ধপূর্ণ কলদ কক্ষে যাইবে। হেমপ্রভার 
আদেশ মাত্রেই সকল বিষয়ের সুধন্দোবস্ত হুইয়াছে। এখন 
রাজকুললক্গমী যদি উদ্দেশ্ত সাধন কবিতে পাবেন, পথস্রাস্ত রাঁজ- 
কুমারকে যদি আয়ত্তে আনিতে পারেন, সংসারধন্মে তাহার যদি 
অন্থ্রাগ জন্মে, তাহা হইলেই হেমপ্রতার উদ্দেস্ত সুসিদ্ধ হয়, 
নতুবা তাহাকে লোকলজ্জায় সাঁতিশয় অপদস্থ হইতে হইবে, 'তিনি 
লজ্জায় জনসমাজে মুখ দেখাইতে কুষ্টিতা হইবেন। বাল/কাল 
হইতেই রা'জনন্দিনী ধর্দের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়। কার্ধা 
করিয়া! আসিয়াছেন, এখন তাহার উদ্দোশ্ত দিদির বিষম পরীক্ষা 
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তিনি এই সময়ে একমনে বিপদবারণ ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন ৷ 
আরাধনায় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল, তথাম জনপ্রাণী কেহ রহিল 
না; ইতিপূর্বেই দাস দাসীকে সে স্থান হইতে বিদায় দিষ।ছিলেন। 
কুমার প্রতি দিনই বিশালাক্ষীব ভবনে আগমন কৰিয়। 
থাকেন, সতীব সহিত পতিব সাক্ষাৎ না থাবিলেও হেমগ্রভা 
কোন সমযে স্বামীর তৃথাঁৰ গতিবিধি হব, পূর্বেই সংবাদ লইয়া 
ছিলেন, এক্ষণে তিনি নিব্বীচিত গোযালিনীগণকে মনোমত সাজ 
সঙ্জার সাঁজাইযা স্বঘং স্ুচাঁক বেশভূণীপ ভূষিত হইযা সকলে মিলি! 
কলপীকক্ষে বিশালাক্ষীব বাঁটাব দিকে চলিালন, কলপী গুলি ছু 
পরিপুর্ণ। তাহাবা মুদ্রমন্দ গাততে পথে চলিতোছ, এদিকে সুল- 
লিত মঙ্গীতে শ্রোতার মন প্রাণ আকুল হইতেছে । সকলেবই 
বদন অব গুগনে আচ্ছাদিত, তথাচ বমণীকগেব স্ুমধুব স্ববে প্রাণ 
মন যেন কাঁড়িযা লইতেছে! বাঁমাকগের স্বল, নে মধুন, 
শোনা যাঁষ, ততই ধেন শুনিতে ইচ্ছা হয, তাহ 8 - 
কেঁড ভরা ভুধ বযেছে কে নিবিবে আঘ 
চলে যেতে চল্কে উঠে ননী গডায় তায় ॥ 
এ ছুধ যে কিন্তে পারে, রসিক সুজন বলি তাবে, 
বিকাই নাত যারে তারে, এমনই কি দায়। 
যে জানে এ ছুধেব কদব, তাঁর কাছে আর নাই দূঘ, 
কাতরে চাষ করে আদর, লুটিষে গড়ে পায়। 
যেচে বেচে সাধ মেটেনা, বিষাদের এ নেন। দেনা, 
আলাপেত যায না চেনা, মজে কি মজায়। 


নীরেন্দ্রনাথ বিশালাক্ষী সহ প্রেমালাপে বিহ্বল থাকিলে 
কামিনীগণের এই কোল কগম্বব তীহার কর্ণকুহরে প্রবেশ 
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করিল। কুমার অপূর্ব সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হইলেন, তদ্দণ্ডে 
গৃহের জানালা উন্ুক্ত করিয়া গারিকাগণেব প্রতি চাহিয়া ব্নখি- 
লেন। বমণীগণেব সঙ্গীতে বিবাম নাই, তাহাবা! সকলেই সম- 
স্ববে সেই একই গীত গাইতেছে। সুধার লঙ্গীতে নীবেন্দ্রনাথের 
মন্গ্াণ মাতিযা উঠিল, তিনি ত্দণ্ডে গায়িকাদিগকে তীহাব নিকট 
উপস্থিত হইবার ভগ লোক পাঠ।ইলেন । 
ভেম প্রা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশেই কুললক্্দী হইয়া পথেব 

বাভিৰ এইমাছিলেন, প্রাণেশ্ববেব অভিপ্রাষ বুঝিযা সভচরীবৃন্দে 
পাৰে তা হইমাঁ তত্সমীপে উপস্থিত হইলেন। নীবেন্ত্র গোয়া- 
লির্নীগ'ণব বেশ ভূষাঁ, ভাবতঙ্গী দেখিঘা। বিস্মিত হইলেন। সাধারণতঃ 
হুপ্ধবিক্রষকাঁবিণীগণ যে অবস্থা দিন যাপন কবে, ইহাদেব সহিত 
তাহাদের কিছুবই মিল নাই । ঝুমাঁব মনে ভাবিলেন, হয়ত ইহারা 
কোন উদ্দেশ্ত সাপনে আসিয়াছে, কিন্তু পবক্ষণে সে সংস্কার তাহার 
আব নাহল না, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তোমব! 
ছুধ বেটিতে বাস্তায় কেন ?” 

“ঘবে খবিদ্দাব পাইলে, এখানে আপিতে হইত না।” 

প্ছুধ কি আব বিকায় না? যে তোমবা দল বাধিয়! বাহির 
হইয়াছ ?” 

“মহাশয় ! ছুধেব কাটতি খুবই আছে, তবে কিনা__-জিন্ষি 
বুঝে দব।” 

“কেন? বাজাবে কি ভাল হুর্ধ পাওষা যাষ না” 

“আমবা বাজাঁবে জিনিষ বেছি না, যদি আপনার আবশুক 
থাকে, ছধ নিন, খেয়ে দেখবেন, বাঙ্গে জিনিষ কিনা ।” 

“ভাল, দর কত ?* 
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*এক কলদী ছুধের দর, এক কলমী টাক1।” 

শ্দ্রটা চড়া বটে, যাহাই হউক, তোমবা যে কয় কলদী দুধ 
আনিয়াছ, সবট। দিয়া যাও। আমি টাকা দিতেছি।” 

“একেইত বলে খরিদ্দাব, আপনি ছুধের আদর জানেন, দর 
দৃস্তর কবতে হ'ল না|” 

নীরেন্ত্র গোপীগণকে পাত্রস্থিত সমপ্ত ছুগ্ধ ঢালিয়া দিতে বলায়, 
তাহাব। তাহাই কবিল। তিনিও কামত টাকা দিয়া তাহাদিগকে 
বিদায় দিলেন, কিন্তু কুমাব তাহাদেব সঙ্গীতে মোহিত হইয়া ছিলেন, 
একান্ত ইচ্ছা তাহাদিগকে আব একটী গান গাইতে বলেন, 
মনের কথা মনেই রহিল, মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন 
না। সম্ুথে প্রণয়িনী বহিযাছে, হয়ত একপ কৰিলে বিশালাক্ষী 
তীহার উপর বিবন্ত হইতে পাবে, তিনি আৰ কোন কথাই বলি- 
লেন না; কেবল এই মাত্র বলিলেন, “আচ্ছা! ! ছুধ খাইয়া দেখিব, 
যদি ভাল হয়-আঁবার কাল লইব, তোমবা৷ বেচিতে আপিও ।” 

কুমীবের মুখেব কথা শেষ হইতে না হইতে এক গোযালিনী 
বলিয়া উঠিল, “মহাশয় ! আমাদের বাবসাই এই--আমবা এ পাড়া 
সে পাড়া দ্ধ যোগাইযা বেড়াই, আপনি যখন আসিতে বলিতেছেন, 
অবন্ত কাল আদমিব।” 

গোয়ালিনীব। চলিয়া গেলে বিশালাক্ষী কুমারকে বলিল 
*তোমার মত নির্বোধ আর নাই! আজ গয়লার মেয়ের কাছে 
ঠকুলে,. দুধের বদলে টাকার কলমসী তাথারা লইয়া গেল! ছি ছি, 
তুমি না পুরুষ মানুষ! 

“ঠক জেতায় জগৎ সংসার । আজন্ হারিলাম, তাহাতে ক্ষতি 
কি? কাঁলত আমার জিত হইতে পারে ।* 
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“তোমার যত ক্ষমতা আমারত ত আর জানতে বাকি নাই, 
মিছে বাক্‌ চাতুরী রাখ ।” 
প্তা নয়, তা নয়, তুমি কি ভাবিয়াছ আমি এতই বোকা যে, 
না বুঝিয়া এতগুলি টাক! নষ্ট করিলাম? ঠিক জানিও আমার 
শুদে আসলে আদায় আসিবে ।” 
*বলিহারি বুদ্ধির দৌড়! ওরা কিনা তোমার সমকক্ষ ষে 
একদিন না একদিন উহাদিগকে বাগে পাইবে ?” 
“ভাল ! দেখাই মাউক 1” 
বিশালাক্গীর সহিত নীরেস্ত্রের এইরূপ কথাবার্তায় বহুক্ষণ 
কাঁটিয়। গেল । কুহকিনী ভাবিয়া ছিল যে, কুমার এককালে সম্পূর্ণ 
আয়ও হইস়্াছে, তাহাকে ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়াছে, কিন্ত আজ 
গোপবালাগণের সহিত তীহার ব্যবহারে পাপীয়সী কথধিৎৎ সন্দিগ্ 
হইল; অকারণ কতক গুলা! টাকা বাহির হইয়া! গেল, কৌশলে 
বিশালাক্ষী এ সমস্ত টাকাই রাজপুত্রের নিকট হইতে হস্তগত করিতে 
পারিত, কিন্ত কোথা হইতে গোয়ালিনীরা! আসিয়া তাহার সাধে বাদ 
সাধিল, এখনও গোপবালাদিগের তথায় আসিবার সস্তাবন! আছে। 
প্রথম দিন দেখা সাক্ষাতে যখন কুমারের মনের ভাবের কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তখন চতুর! বিশালাক্ষী এ কথা নীরেন্দ্রনাথের 
নিকট অপ্রকাশ রাখিলেও মনে মনে স্থির জানিয়া ছিল। তথাচ 
যতক্ষণ ন! পরীক্ষার ইহার নিগৃঢ় মীমাংসা! হইতেছ, ততক্ষণ মুখের 
কথ প্রকাশ করিয়া কণাত্তর উপস্থিত করিতে তাহার সাহস.কুলায় 
নাই। পিশাচিনী ইহাও স্থির জানিয়াছিল যে, মোহের ঘোরে 
কুমার তাহার করগত, চৈতন্ত উদয়ে নীরেন্দ্রনাথ তাহার প্রতি 
খর চাহিয়াও দেখিবেন ন!। 
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(১৮) 

পতিব্রতা হেমগ্রতা প্রাণের উদ্বেগে পতির উদ্দেশে বেশ্তার 
ছারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সহচরীগণের সহিত মিলিত হইয়! 
কুমারকে সংসারী কবাই তীহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, প্রথম দিনের 
কাধ্য শেষ হইয়! গিয়াছে, তাহাতে ভাল মন্দ সবিশেষ কিছুই 
বোঝা যায় নাই। 

উভয্রে সহিত উভয়েব আদৌ দেখা সাক্ষাৎ নাই, ক্ষণ- 
কালেব জন্য তিনি যে অবপ্তঠনেব অন্তবাল হইতে শ্বামীমুখ দশন 
করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার শ্বদয্ন আনন্দরসে আগ্নুত হইয়াছে। 
ছুপ্ধ বিক্রয়ের অছিলাষ তিনি কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছা'লিন, 
নীবেন্ত্রনাথ সমস্ত দুগ্ধ ক্রয় কবিয়া তাহাব সম্মান রাখিযাছেন, মূল্য 
সম্বন্ধও কোন কথাস্তর হয় নাই, কার্যেব স্থত্রপাতে হেমপ্রভা 
যে লক্ষণ দেখিয়াছেন, হযত সময়ে তাহার মনোভিলাষ পৃর্ণ হইতে 
পাবে ' যতক্ষণ না তিনি বিশালাক্ষীকে কুমারের ময়নশূল কবিতে 
পারিতেছেন, ততক্ষণ তাহাব অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে না, এজন 
তিনি মনের ভাব মনেই রাখিয়াছেন। প্রথম দিনে তেমন কথাবার্ত। 
কিছুই হুয় নাই, যাহা ছুই একটি হইয়াছে, তাহাও বাবসাষ 
সন্বন্কে, এ কথার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আশ্বস্ত হইতে. 
হেনপ্রভা এখনও ইতস্ততঃ কবিতেছেন। 

আজ দ্বিতীয় দিন, হেমপ্রভ। গোপবালাগণকে শ্বতন্ত্র বেশভূষায় 
সাঁঙগাইয়াছেন । পৃব্বদিবস যে যে ভাবে সজ্জিত হুইবাছিল, আজ 
তাহাদের আর সে পোষাক নাই, সকলেই নূতন সাজে সাজিয়াছে, 
সকলেরই কক্ষে পৃর্ননদিনের মত দুগ্ধপূর্ণ রৌপ্য কলস, মকলেই পূর্ব 
দিবসের মত সমস্ববে গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে, পূর্ব দিনও 
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যে পথে যাইয়াছিল, আজও সেই পথে চলিয়াছে। বিশালাক্দীর 
গ্রহে 2ারেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ তাহাদের উদ্দেস্ঠ, সেই অভি- 
প্রায়েই তাহার! সেই বারাঙ্গনার বাটার অভিমুখে বাইতেছে, 
সকলেই সমস্বরে গীত গাহিতেছে £-- 


কি জানি পারি কি হারি। 
আকুল এাণে ব্যাকুল হয়ে বেড়াই পথে গোপনারী ₹ 
মনের কথ! বলি কা”কে, ব্যথার ব্ী আছে বকে, 
একথাত যাকে তাকে সরমে যে বলতে নারি। 

কলিতে এ কি কারখানা, বিচারেও কি নাইরে মানা, 
আসল নকল যীয় না জানা) ভেজাল ভোবে বলি হাবি। 
মুড়ি মিছরি দরে মান, মানীর যে আর থাকে না মান, 
চাইত ইহার উচিত বিধান, দেখ তায় কি করতে পারি ॥ 


আজও বিশালাঙ্ষীর গৃহে কুমার আমোদে মত্ত রহিয়াছেন, 
পূর্ব পরিচিত বামাকণ্ঠ ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র 
তিনি বাগ্রভাবে তাহাদিগকে আপনার নিকট ডাকাইয়! পাঠাই- 
লেন। নীবেন্ত্রনাথ নাবীস্বরে মোহিত হইয়াছেন, বিশালাক্ষী তাহা 
বুঝিতে পাঁবিরাঁছিল, কিন্তু অদ্যকার ব্যাপাব সমাক্রূপে দেখিতে 
ইচ্ছা! কবিধ! বমণী তাহার কথায় কোন আপত্তি করিল না। 

এদিকে বমণীগণ একে একে সকলেই কুমারের সন্নিকটে উপ- 
স্থিত হইল। নীবেন্্রনাথ তাহাদিগকে দেখিয়াই জিগ্ঞাসা করিলেন, 
“কাল তোমনাঁই ছু বেচিতে আঁসিয়াছিলে না, আবার কি ?* 

প্মহাশয়! আমাদের কাজই এই । আমরা গয়লার মেয়ে, 
দুধ বেচেই জীবন ধারণ করি। আপনার যদি ছধের আবশ্তক 
থাকে _বলুন, ছধ দিয়া চলিয়া যাই ।” 
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“ধের আবশ্তক আছে বলিয়াই তোমাদিগকে ডাঁকাইয়াছি, 
ছুধত লইব, কিন্তু আজ তোমরা যে গান গাইতেছিলে, তাহাত 
ছধের গান নয় ! 

“মহাশয়! সব দিন কি সমান যায়, যেদিন যেমন সে গিন 
তেমন। আপনি যদি গান শুনিয়া! থাকেন, তাহ! হইলে হুধের 
গানই শুনিয়াছেন। আমাদের ছধ ছাড়া আর কি আছে? 
তবে দিনে দিনে বাজার মন্দা পড়িতেছে, আসল নকলের ভেদা- 
ভেদ আর কেহই দেখেন না, জিনিস হলেই হ'ল, কোন্‌ জিনিসের 
কেমন তার, তাহার পরীক্ষা করে কয় জন ?” 

আমি কাল তোমাদের দুধ খাইয়! দেখিয়াছি, তারে মিষ্ট বাটে) 
কিন্তু তা বলে এ জিনিস আর কোথাও পাওয়া যায় না, এ কথ! 
আমি বলিতে পারি না।৮ 

“মহাশয় ! আমাদেরও সেই কথা, জিনিস পাবেন না কেন? 
হাটে বাজারের যেখানে যেমন খু'জবেন, তেমনি পাবেন, তা ঝলে 
কি আমল জিনিস যেখানে সেখানে পাওয়া যায় ?” 

কুমারেব সহিত গোপনাবীগণের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, 
তিনি তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এ দৃশ্ঠ বিশা- 
লাক্ষীর নয়নশূল হইয়! উঠিল। রমণী একবার নীরেন্্রনাথের 
প্রতি, অন্যবার গোপনারীগণের দিকে কটাক্ষপাত করিল। 
অবগুঠনবতী হেমপ্রভা গোপনারীগণের সঙ্গেই আছেন, কিন্ত 
ত্রাহীর মুখ হইতে একটি কথাও নিঃসৃত হইতেছে না, তথাচ 
পিশাচিনীর প্রতি যুবতীর একমাত্র লক্ষা রহিয়াছে । তিনি মনে 
মনে বুঝিয়াছেন, কুমারের সহিত তাহার সঙ্গিনীগণের এরূপ কথা- 
বার্তায় কুহকিনী বিরক্ত হুইয়াছে। কোন উপায়ে পিশাচিনীর 
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মার়াঁক্র হইতে প্রাণেশ্ববকে উদ্ধার কবিবেন, পতিব্রতা এই কার্য 
জীবনের সারব্রত ভাবিয়া আজ বাঁবাঙ্গন! গৃহে উপস্থিত হুইয়া- 
ছেন, পাগীয়্‌সীব অঙ্গ ভঙ্গিতে তাহার সর্ধ শবীব কম্পিত হইতেছে। 
তথাচ সবমভরে হৃদয়ে উদ্বেগ হৃদয়েই চাঁপিয়! রাখিয়া, মহা- 
যজ্ঞের গআাহুতিব অপেক্ষা আছেন। সাধ্বীব উদ্দেশ) সিদ্ধ 
হইতে বুঝি আর অধিক কাল বিলম্ব হইবে না। এদিকে বিশা- 
লাক্ষী কথঁষ কথায় তাহাব সঙ্গিনীগণেব সহিত বচসা আবস্ত 
কবিল। গোঁযালিনীগণকে নীবেন্রনাথ স্বয়ং তথায় আহ্বান 
কবিক্লাছিলেন , তৎসমক্ষে বিশালাক্ষী তাহাদিগকে অবমানস্চক 
বাক্য প্রয়োগ কবায় তিনি এককাঁলে অগ্রিশর্শী হইয়া উঠিলেন ১ 
এবং তাহাদের পক্ষসমর্থন কৰিয়া। সদর্পে উত্তব কবিলেন, "হাব 
আমাব কথাষ এখানে আসিবাছে, উহাদিগকে কোন কথা 
বলিবাব তোমাৰ অধিকাব নাই। আমার বিষন্ন আমি নষ্ট 
কবি বা রাখি, তাহা তোমাৰ মত সাপেক্ষ নহে । তুমি তোমার্‌ 
প্রাপ্যেব প্রতি দৃষ্টি বাথিবে, ইহা! ছাড়া কোন বিষয়ে কোন কথা 
ক্হিবাঁব তোমাৰ অধিকার নাই ।* 

প্রেমিকেব মুখে বিশাঁলাক্ষী একপ অবজ্ঞাস্চক বাঁক্য গুনিয়া 
মন্দাহত হইল। পিশাচিনী জানিত, কুমার মোহের কুহকে মুগ্ধ 
হইয়াই তাহাকে আপনার ভাবিয়া আদব যত্ত কবিয়া থাকেন? 
এক্ষণে নীরেন্ত্রনাথের মুখে যেরূপ কথাবার্। শুনিল, তাহাতে 
যেন উহাঁব চৈহন্ত সার হইল) সে আব কোন দ্বিরুক্তি 
ন। করিয়া সুমিষ্ট বচনে কুমাবকে সাস্বনা করিতে লাগিল। 

বাজপুত্র কতকট! প্রক্কতিস্থ হইয়া গোঁপনাবীগণের প্রার্থনা 
মত মূল্য দিয়া সমস্ত ছুপ্ধ লইলেন এবং পর দিবস তাহাদিগকে 
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তথায় উপস্থিত হইবাব জন্ত আকিঞ্চন কবিলেন। নীবেস্ত্রনাখেব 
অন্থরোধে এক রমণী উত্তর কবিল, “মহাশয়! আপনি আমাদের 
প্রতি যথেষ্ট শিষ্টভাব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু বর্রী ঠাঝুরাণী 
আমাদেব প্রতি বড়ই অমন্তষ্টা। আমবা প্রাণের দায়ে আপনার 
নিকট আসিয়া থাকি , ছুই একটা কথায় আমাদের মন বিগপিত 
হইলেও তাহা দৌষ বলিধা গ্রহণ কবি না, কিন্তু আমাদের জন্ত 
আপনি গৃহিণীব অপ্রিব হইবেন, আমাদের এবপ ইচ্ছা নহে।” 

"আমি তোমাদের সহিত আলাপে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছ্ছি। 
তামাঁদেব আসিবাব যদি কোন অস্থ্বিপা না হষ, তাহা! হইলে 
এখানে প্রতিদিন আমিও, তোমাদেব প্রতি যাহাতে কোন গ্রাকীন 
অসদ্ধযবহাব না হয, সে দিকে আমি নিঙ্গে দৃষ্টি বাখিব। তোমাদের 
কোন ভঘ নাই বা! ভয়েব কাবণও দেখি না । আমার কথা অগান্ত 
কবিতে পাবে, এখানে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না1” 

“্যদি আপনি আমাদিগকে এতই সাহস দিতেছেন, তাহা! 
হইলে আমাদেব সঙ্গে সঙ্জে আসিয়া কতকটা দড়াইযা যান। 
সাজা হউক, আদব! স্ত্রীলোক; আমাদেব লজ্জা সবমেব ভয় ত 
আছে , বিশেষ দাষে পড়িযাই এ কাজ কবিতেছি। নতুবা এত 
রাত্রি পরাস্ত কি বাহিরে থাকিতে পাবি ?” 

“দেখিতেছি শুধু ছুপ বেচাই তোমাদেব উদ্দেষ্ঠ নহে। আমার 
মনে হইতেছে, তোমাদেব ঘেন অন্ত কোন অভিসন্ধি আছে, কিন্ত 
আমাকে তোমবা তাহ! প্রকাশ কবিতেছ না। যদি বলিতে কোন 
নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে শ্বচ্ছন্দে বলিতে পাব” 

“মহাশয়! আপনি যখন কাল আসিনাব কগ! বলিক্বাছেন, 

আমরা অবশ্ত আমিব। আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমরা 
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বাঁড়ী যাই। আমবা গৃহস্থের বধূ, কুলনাদী; সে সকল পরিচয় 
সময়ে জানিতে পারিরেন । এখন বিদায় দিন।” 

রাজকুমার তাহাদের কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, কেবল 
মাত্র আগামী কল্য দেখা সাক্ষাতের জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
কবিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিশালাক্ষীব বাটার 
নিষ্নতল অবধি আঁসিলেন। গোপনাবীগণ বিশালাক্ষীর বাটা 
হইতে কিছু দুব চলিয়া গেল, নীরেস্ত্রনাথ যতদূর দেখিতে পাওয়া 
যায়, অনিমেষ নেত্রে তাহাদের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়! রহিলেন । 

অগ্ভকাব কথায় বার্তায় বাজকুমাবেব হৃদয় সমধিক বিচলিত 
হইল। তিনি গোঁপনাবীগণের মুখে বিশেষ বৃত্তাস্ত অবগত হইবার 
ভন্য অত্যন্ত উৎস্থক ও কৌতুহলী রহিলেন। এদিকে মায়াবিনী 
বিশালাক্ষী কুমাঁবেব মনহবণে যথাসাধ্য চেষ্টা পাঁইতে লাগিল । 
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সেতানেব তাঁব একমস্থববে বাঁধা থাকিয়া মধুরনিনাদে লোকে 
[চত্তবঞ্জন কবে, কিন্তু তাহাবৰ একটার বন্ধন উনুক্ত হইলে আঁব 
সে সুষিইন্বব পাওয়া যায় না। নীবেন্দ্রনাথ বিশালাক্ষীর প্রেমে 
এতই উন্মত্ত হইযাঁছিলেন যে, তীহাব সংসার ধর্মেব প্রতি অঙ্থবাগ 
দিনে দিনে লোপ পাইয়াছিল, তিনি প্রেমমধ।কৈই জীবনসর্বশ্ব 
বলিয়া জানিয়াছিলেন, পিশাচনীব ক্রীড়ার পুস্তলি হৃইক্াছিলেন, 
ংসাবেব সুখ ছুঃথেব প্রতি ভাহার অংদৌ লক্ষা ছিল না; তিনি 
একমনে সেই কুহকিনীকেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীভাবে ভজিয়া- 
ছিলেন, তাহাঁৰ কথায় নীরেন্দ্রনাথের জীবন মরণ নির্ভর করিতে 
ছিল। গ্ৌপকন্থাগণের দহিত বিশালাক্ষীর কথা স্তর হওয়ায় কুমারের 
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চিত্ত-বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল ; তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন, সকল বিষয়েই 
বিশালাক্ষী আপনার প্রভূত্ব দেখাইতে চেষ্টা পাইয়া থাকে, কিন্ত 
প্রক্কৃত পক্ষে দে কলুষিত চরিত্র বারাঙ্গনা বাতীত আর কিছুই 
নহে। কালক্রমে তাহাব প্রতি আমার আসক্তি প্রকাশেই পিশা- 
চিনীৰ এতদৃব স্পর্ধা হইয়াছে। আজ আগার সমক্ষে গোপনারী- 
গণেব অবমাননা কবিল, হয় ত সময়ে অন্তের সমক্ষে আমাকে 
অবখান কবিতে পাবে। হীন প্রকৃতি নাবীব অসাধ্য কাধ্য কিছুই 
নাই। সে আমাব বলে বলী হইয়া হয়ত একদিন আমাকেই ঘ্ণ'র 
চক্ষে দেখিবে ! আমি মোহে অঞ্জ হইয়া তাঁহাব প্রতি জীবন উৎ্- 
সর্গ কবিয়াছিলাঁম, পিতা মাতা সহধর্মিনী আত্মীয় শ্বজন ক।হারুও 
মুখেব প্রতি একবাঁব তাকাইবাঁও দেখি নাই, আমি কুহকিনীকে লই- 
য়াই সংসাব সাধ মিটাইতেছিলাম , ছি! ছি! আমি কি নির্বোধ! 
আমাব মত কাপুরুষ আব জগতে নাই, নতুবা রাজপুত্র হইয়া 
বেশ্তাব দাস, এই হীনভাবে আমাঁব দিনাতিপাত হইতেছিল ? 
আমাব জীবনে ধিক! আর এক কথা, এই যে গোপনারীগণ 
আমাব নিকট যাতায়াত কবিতেছে, তাহাঁদেব কিছু গোপনীক্ক 
কথা হয়ত ব্যক্ত কবিবাব আছে, কিন্তু বেশ বুঝিতে পীবিয়াছি, 
তাহাঁবা এই পিশাচিণীব ভয়েই কোন কথ! প্রকাশ করিতে 
সাহন কবে নাই। যাহা হইব তাহাই হইবে, আর আঁমি 
মায়াবিনীর যোহে মুগ্ধ হইয়! অন্ধ থাকিব না। কুহকিনী আগার 
সর্বানীশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে, তাহাকে আপনার ভাবিয়া 
আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই নির্বদ্ধিতাব জন্ত আমাকে এই 
পরিতাপ সহা করিতে হইতেছে । আজ বিশালাক্ষীব সমক্ষেই 
আমি গোঁপনারীদিগকে সমধিক আদরু যত্ব করিব, কাঁলশাপিনী 
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আমার অননে প্রতিপালিত হইয়। আমারই অনিষ্ট করিবে, এ কাধ্য 
কখনই হইতে দিব না। আমি তাহার ভালশসায় মোহিত 
হই'়াছিলাম, তাহাতে কাপুকষের পরিচয় মাত্র প্রকাশ পাঁইয়াছে ! 
নীবেন্দ্রনাথ এইরূপ বহুথণ বিবিধ চিন্তায় নিমগ্র থাকিযা আপনার 
বর্তমান অবস্থা সবিশেষ বুঝিতে পাঁবিলেন, বিশালাক্ষীব প্রাতি 
তীহাব স্নেহ মমতা হৃদয় হইতে দব হইয়া গেল, কুহকিনীর আর 
মুখ দেখিবেন না মনে মনে সঙ্ক্ন কবিলেন। 

এ দিকে বিশালাঁক্ষীব বাবহাবে কুমাব যে বিবক্ত হইয়াছিলেন, 
পিশাচিনী তাহা সম্যক বপেই বুঝিতে পাবিযাছিল। এত দিন 
কুমারকে লইয়া স্ুথ-স্বচ্ছন্দে তাহাব দিন কাঁটিতেছিল, কোন বিত্ত 
বাধা উপস্থিত হন্প এ ঈ, সহসা কোথা হইতে গোপনাবীগণ আঁসিয়। 
তাঁহাঁব প্রণষেব পথে কন্টক হুইল, সংশয় উপস্থিত কবিল। গত- 
বাত্রে যেকপ বাপাব ঘটিষাছিল, হয়ত সেই দণ্ডেই কুমাবেৰ 
নিকট তাহাঁকে যথেষ্ট অবমান ভোগ কবিতে হইত, কুহকিনী অনেক 
কৌশলে কুমাৰকে সন্ত কবিয়াছিল, কিন্ত নীবেন্নীথ পাপীয়সীর 
প্রতি বাহা বিবক্তিভাঁব প্রকাশ না কবিলেও মনে মনে যে, সাঁতি- 
শয় অসন্তষ্ট হইঘাছিলেন, তাহ তাহাব অবিদিত রহিল না। পূর্ব 
রাত্রিব মত আজও কুমাৰ গোযাঁলিনীদিগকে তথায় আমসিবাঁব জন্ত 
আকিঞ্চন কবিষা।ছন, তাভাদেব আগমনে প্রণয়িনীব যাঁহাঁতে মনকষ্ট 
না উপস্থিত হয়, তত্প্রতি কুমারের আদৌ লক্ষ, হয় নাই, প্রেমি- 
কাব মনোৰঞ্জনে তিনি উপেক্ষা কবিয়াছেন। কুমাবকে বিপথগাষী 
কবিয়! বিশালাক্ষী দশ টাকাঁব সংস্থান করিয়াছে, এক্ষণে নীরেন্ত্র- 
নাথেব সহিত মনান্তর হইলে পাপীবসী স্খ-ম্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা, 
নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু কুমারের বীতান্থরাগী হুইয়া তাহা 
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এখানে নিশ্চিন্তে বাস করা এককালে অসম্ভব) তাহাতে কুমাৰ 
রাজ্োব হর্তাবর্তী বিধাতা তিনি যে তাহাকে বিনাদণ্ডে মুক্তি- 
প্রদান করিবেন, কদাঁচ এরূপ হইতে পারে না। পিশাচিনী আপ- 
নাৰ অবস্থা যতই তাবিতে লাগিল, উত্তরোত্তর ততই ভাহার 
আশঙ্ক উপস্থিত হইল। 

এ দ্রিকে হেপ্রভা৷ প্রতিদিনই গোপলাবীগণের সহিত পতিৰ 
সাক্ষাৎ উদ্দেশে বিশালাক্ষীব বাটা যাতায়াত কবিতেছেন, সাধবী- 
সতী স্বামীব মঙ্গল কামনায় একমনে উদ্দেশ্য সাধনে সংবতা 
হইয়াছেন, বিপথগামী গতিকে সংসাবী কবিতে পাবিলেই তাহার 
মনস্কীমন! পূর্ণ হইবে, নতুবা ম্জীকুনাবীব এত আষাস এত বত্ব 
সকলই বিল হুইবে। পূর্বাবাত্রিতে বিশালাক্ষীব গৃহে কুমাৰ 
যে ভাব সতী স্বচক্ষে দেখিযাছেন, তাহাতে সময়ে তীহাব জদয়েব 
আশালতা ফলবৃতী হইতে পাবে ভাবিয়া,তিনি অনেকটা আশ্বাসিত। 
হইয়াছেন। গোপবালাঁগণ হেমগ্রভাকে উদ্দেশ্তসিদ্ধিব আর বিলম্ব 
নাই বলিয়। আশ্বাপিত করিতেছে, তিনি তাহাদেব প্রবোধ বচনে 
আশ্বন্তও হইযাছেন। 

বিশালাক্ষী অন্ত দিনেব মত বেশ ভূবাঁষ সজ্জিত, কিন্তু বিষম 
চিন্তায় তাহাব হৃদয় ব্যথিত ,» বাহ লক্ষণে চিন্তবিকাবের পরিচয় 
প্রকাশ না হইলেও সেধে মনকই ভোগ কবিতেছে, তাহ? সহজে 
বুঝিতে পাব! যায। সন্ধাব দীপালোকে গৃহের অন্ধকাৰ দুব 
হইয়াছে, বিশালাক্ষী ক্ষুপ্ন মনে কুমাবের আগমন প্রতীক্ষা বসিয়! 
আছে, কুহকিনী হাৰ ভাবে শীরেন্দ্রনাথের মন মোহিত করিতে 
এখনও যন্ত্র পাইতেছে, এমন সময়ে নীরেন্দ্রনাথ আসিয়। দেখা 
দিলেন। পাগীয়সী কুমারকে আদর বত্বে অভ্যর্থনা করিতে সযত্ন 
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হইখাঁও নীরেন্ত্রনীথেব অঙ্গুরাগ লাভে বঞ্চিতা হইল । অভাগিনী 
বুঝিল যে, তহার কপাঁল ভাঙ্গিয়াছে, তথাচ কুমারেব চিত্তবিনো” 
দনে কোন অংশে ক্রটি কবিল না । নীবেন্েনাথের মৃত্তি আজ 
প্রশান্ত, বিশালাক্ষীৰ কথাঁধ অন্ত দিন কুম'র এককালে মোহিত 
হউঘ! যান, অংজ প্রীণয়িনীবৰ সাধ্য সাধানায় তাহ'ৰ সে ভাব 
লক্ষিত হইতেছে না, তবে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি ছুই 
একটা কথা উত্তব দিষা নিশ্চিন্ত হইতেছেন। 
বিশালাক্ষীর সহিত কুমার এইভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন, 
এমন সময়ে গোঁপনাবীগণেৰ কণন্বর শুনিতে পাইলেন; তিনি 
সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণেই সাতিশব উত্কন্ঠিত হইলেন এবং তাহাদের 
আগনন প্রতীক্ষায় স্বয়ং গবাক্ষ সমীপে দীড়াইযা বহিলেন। 
এভাবে তাহাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা কবিতে হইল না । অবিলম্বে 
গোপনাবীগণ গীত গাইতে শাই/ত তথাষ আদিল ,_- 
আশার গাছে ফুল ফুটেছে আমোদের অ!র সীম! নাই। 
নেব মানুষ পাইব! খজে_-জদয মাঝে জাগছে তাই । 
অবোধ প্রাণে প্রকোধ দিতে, আগন জনে গুজে নিতে, 
এসেছি যে কাজ সারিতে, বজায কাব ঘবকে যাই। 
পতিব সোহাগ চাষ যে সতী, বাল্গপথে তাস এ ছুর্গতিঃ 
হুওহে সদ নারীর প্রতি বাবেক যেন দেখ! পাই । 
আকুল প্র।ণের এ নিশ।না, মান না সে কোন মানা, 
এ প্রেমে যে দেয় গো! হানা, ভাব মুখেতে পড় ক ছাই। 
পূর্ব রাত্রির নীতেই কুমার গোপবালাগণের প্রতি কথুঞ্চিৎ 
অঙ্থুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাদের সুমধুব সঙ্গীতে 
তাহার প্রাণ অধিকতর আকুল হইয়া উঠিল, তিনি অন্ঠ দিন 
তাহাদিগকে উপরে লইয়! আসিয়া কথা বার্তা কহেন, বিশালাক্ষীর 
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সহিত সাহাব মনাস্তর হইয়াছে, তাহাদিগকে উপরে াঁসিবার জগ্ত 
অন্থুরোধ করিলে সে বিবাদের সমধিক বুদ্ধি হইতে পারে, সে 
বাদ বিসম্বাঁদে কুমারের এখন আর ইচ্ছা নাই। তিনি বিশালাক্গীর 
সহবাস নবক যন্ত্র! জ্ঞানে তদ্দগ্ডে সে স্থান পরিত্যাগ কবিলেন। 
বিশালাক্ষী নীরেন্ত্রনীথের পশ্চাতে চলিল, কিন্তু নিমেষ মধ্যে কুমার 
সেই বেশ্তাব বাটী পবিতাগ করিয়া চিলিযা গেলেন, কুহকিনী 
দ্বাব দেশে দড়াইয়া কুমাবেৰ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া বহিল, তথাচ 
নীবেন্রনাথ আব তাহাব গ্রতি তাকাইযাঁও দেখিলেন ন। 

গোপনাবীগণ কুমারকে তাহাঁদেব সম্মুখীন হইতে দেখিয়। 
সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ ববিল, কিন্ত বাজপণে প্রকাশ্ত 
ভাবে আলাপ পবিচষ কবিতে সকলেই যেন কুষ্ঠিত ভাব দেখাইল, 
নীবেন্থ বমণাগণেৰ মনেব ভাব জানিতে পারিয়া দ্বিরুক্তি না 
কবিয়। তাঁভাঁদেব পশ্চাতে চলিলেন ! দেখিতে দেখিতে গোঁপ- 
নাবীগণ একটা স্বৃহৎ অগ্রালিকাব সম্মুখে উপস্থিত হইল, কুমার 
তাহাদেব সহিত কথাবার্ভাব জগ্ত একান্ত উৎস্থক ছিলেন, একে 
শুকে বয়ণীদল সেই বাটার প্রবেশ দ্বানে উপস্থিত হইলে, তিনি 
আব হদযাবেগ স্ধবণ কবিতে পাবািলন না, বাঁকুল চিত্তে 
জিন্ঞাসা কবিলেন "আমিও কি আপনাদের সঙ্গে ফাইব ?” 

কুমাবেব কথায একজন গোপললনা প্রত্যুত্তব করিলেন, 
না! মহাশয়! আমব। কু'লনাবী, বিশেষ দাঁয়ে পভিয়াই পখেক 
বাহির.হইয়াছিলাঁম, আমাঁদেব সহিত দেখ সাক্ষাতে যদি আপনা 
ইচ্ছা থাকে, অনুগ্রহপূর্বক কল্য আসিবেন। অকম্মাৎ পুকষ 
মানুষকে গৃহে আনিলে আমাদিগকে লোকের নিকট নিন্দিত 
হইতে হইবে ।» 
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নী। আপনার কথায় আযাব দ্বিরুক্তি কবিবার সাধ্য নাই। 
জানি না, আপনাব! কাহার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, তবে প্রকাশ, 
আপনাবা কোন দায়গ্রস্ত হইয়াই 'এন্বপ পথে বাহিব হইয়াছিলেন, 
কিন্তু এপ কি বিপদ ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাঁম না। 

গো-না। মহাশগ্ন! যখন আমাদের সহিত আলাপ করিবার 
জন্ত আপনি আকঞ্চন করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের মনস্কাঁমন। 
পূর্ণ হইয়াছে। আজ এই পধ্যন্তই থাঁক, কল্য আসিবেন; 
আমাদেবও সেই আকিঞ্চন। 

নীবেন্দনাথ গোপনাবীৰ কথায় কথঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইলেন; 
তাহাদেব সহিত তাঁহাৰ আলাপ পবিচম নাই, তিন বাব মাত্র 
সন্ধ্াঁৰ পব দেখ! সাক্ষাৎ হইযাছে। বখন তাহাবাই তাহাকে গৃহে 
প্রবেশ কবিতে নিষেধ করিল, তিনি স্বেচ্ছায় তাহাঁদের বাটা 
প্রবেশে সাহমী হইলেন না, কিন্তু এ বহাস্তব অন্তর্ভেদ জন্ত তিনি 
বিশেষ উদ্বিগ্র চিত্তে গৃহাভিমুখে চলিষা গেলেন। গোপনাবীগণ 

তক্ষণ দ্বাবদেশে কুমাবেব জন্ত অপেক্ষা করিতে ছিল, এক্ষণে 
গৃহে প্রবেশ কবিল। 
(২৯) 

মন্ত্রীকুমাবী হেমপ্রভা প্রাণকান্তেব সাক্ষাৎ উদ্দেশে 
এভীবকাল উৎকণ্ঠিতত চিন্তে যাঁপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে 
বিশালাক্ষীর সহিত কুমাবেব আঁব পে সপ্ভাব নাই । পিশাডিনীর 
প্রকৃত পৰিচয় তিনি অবগত হইয়'ছেন, তাহার প্রণয়ে সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে, যাহাকে আপনাব জানিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া 
ছিলেন, তাহার প্রতি সন্দেহ দাড়াইয়াছে, এ অবস্থায় শ্বামীর 
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সহিত দেখ! সাক্ষাতে কুমার পতিত্রতা অঙ্কলক্ষ্মীকে ন্রেহচক্ষে 
দৃষ্টিপাত করিবেন, প্রণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইবেন, তাহাতে আর 
তাহার সন্দেহ রহিল না; তথাচ তিনি পতির প্রকৃত মনোতাৰ 
হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত জনৈক বৃদ্ধাকে সহায় অবলম্বন করিলেন । 

অদ্য নীবেন্ত্রনাথ তীহাদে বাটীতে আসিয়। দেখা সাক্ষাৎ 
কবিবেন, প্রক্কত পরিচয় স্বামী স্ত্রীব মনে মনে অবধারিত 
থাকিলেও উভযেব সহিত উভয়েব আদৌ আলাপ পরিচয় নাই। 
লম্পট কুমাৰ এতদ্দিন বেস্তা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া! কাটাইযাঁছেন, 
রাজপুত্র হইয়াও সামাজিক কাজ কর্শেব প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন নাই, কুহকিনী বিশালাক্ষী তাহাব হৃদয়েব একমাত্র অধি- 
্াত্রী দেবী হইয়াছিল। প্রেমিক প্রেমিকাঁব কথ প্রসঙ্গে উভয়েব 
সহিত মনান্তব উপস্থিত হইয়াছে, বিশালাক্ষীর স্বার্থের প্রতি 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি। কুমাৰ তাহীব প্রতি বিষপ হইয়াছেন, সাধ্য সাধ- 
নায় তাহাকে ফিরাইবাঁব জন্ত কুহকিনী কোন অংশেই ক্রি 
কবিবে না, উভয়েব সহিত দেখ| সাক্ষাণ্তব পূর্বেই যদি কুমাৰ 
সহধর্দিনীব প্রতি অন্রক্ত হন, প্রিষতমীব পবিত্র প্রণয়ডোঁবে আবদ্ধ 
হন, তাহা হইলে বিশালাক্ষী আর নীরেন্দ্রনীথকে আন্তাধীন 
করিতে পারিবে ন। 

কুমার স্বেচ্ছাষ গোঁপনাবীগণেব সহিত দেখা কবিতে ইচ্ছ! 
করিয়াছেন , তাহাবা কে, কি জন্যই বা ভাঁহাব! এরূপ ভাবে 
ভাহার' সহিত সহসা আঁলাঁপ কবিল, এ সকল বিষয় জাঁনিবার 
জন্য তিনি যখন একান্ত অধীব হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহাদেব 
মনন্তষ্টির জন্য তাহার বিলাঁসিনী বিশালাক্ষীর সহিত মনান্তর 
উপস্থিত হইযাছে, এ অবস্থায় যে পরম রূপবতী সর্বগুণসম্পন্ন 
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ভার্যার প্রেমাকিঞ্চনে উপেক্ষা কবিবেন, তাহ! সম্পূর্ণ অসম্ভব $ 
তাহাতে কুমাব বিশীলাক্ষীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই আত্মীয় স্বজন 
লকলেব প্রতি বীতান্ুবাগী হইয়াছেন, বুদ্ধ পিতার ভীবনাস্তে 
তিনিই অতুল খশ্বর্যেব একমাত্র অধীশ্বর হইবেন, প্রাবর্গের 
শাসন পালন সকল তাব তীহাব উপরেই ন্যস্ত হইবে, এ সকল 
বিষর আদৌ চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। পত়ীব সহিত তাহাব মনো- 
মিলন হইলে তিনি সংপাব ধন্ম সকল দিক বলায় রাখিঘ। স্থ 
স্বচ্ছনে দিন যাপন কন্তে পাঁবিবেন। 
পতি পড়্ী উভয়ের একত্র মিলিত হইবাব শুভক্ষণ উপস্থিত 
হইযাছে হেমপ্রভা এক্ষণে পুর্ণ যুবতী, কিন্ত দৈব ছুব্বিপাকে পতি- 
পপ্রমে বঞ্চিত! হইযা মনেব কষ্টে দিনাতিপাত কবিতেছেন। স্বামী 
যদি ভাহাব প্রতি কুপাদৃষ্টি কবেন, তাহা হইলে তিনি জীবন সার্থক 
কবিবেন, নিমেষে তাহাব সকল ছুঃখ ঘুচিয়া যাইবে | তিনি প্রাণনাথের 
আগমন প্রতীক্ষার নব সাজে সঙ্জিতা হইঘাছেন। গোপনারীবৃন্দ 
এক্ষণে তাহাব প্রিষস্হচবী, তিনি তাহাদে সহ্হাযেই বিপথগামী 
পতিকে উদ্ধাৰ কবিয়! সংসাবী কবিবাব জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। 
স্বীকুমাবীব সহিত তাহারাও সুচাক বেশ ভূষাঁৰ স্থুশোভিতা। হই- 
গাছে, সকলেই কুমারেব দর্শন আশায় উৎকুল্ল নেত্রে অপেন। 
| কবিতেছে। 
বান্প্রাসাদে হেমপ্রভ! গোপনাবীগণকে লইগ! কয়েক দিবস 
অতিবাহিত কবিতেছেন। যে যে জিনিসে গৃহ সজ্জিত হইতে 
পারে, তথায় তাহাব কোন বন্রই অভাব নাঁই। সন্ধ্যার সমা- 
গমেই দীপালোকে গৃহ গুলি আলোকিত হইয়াছে। যে গৃহে 
হেমগ্রতা শ্বামীর মহিত দেখা করিবেন, অন্যান্য গৃহাপেক্ষা সেটী 
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অধিকতব সাজ সজ্জা সঙ্জিত হইমাছে। মন্ত্রীকুমারী যে বৃদ্ধার 
সহায়ে এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইতিপূর্বেই 
তাহার নিকট আপনাব ও কুমাবের আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত 
করিয়াছেন । কুমার আসন গ্রহণ কখিলে বুদ্ধ উপকথাচ্ছলে সেই 
আখ্যািকার উল্লেখ করিবেন, এইকপ বন্দোবস্ত কবা হইয়াছে । 

এদিকে কুমাঁব অন্য দিন যে সমধে বিশালাক্ষীব বাটীতে 
আমিয়! থাকেন, আজ তাহাব পৃর্নেই তিনি বাঁটা হইতে বাহির 
হইয়াছেন, কি এক অভূতপূর্ব রহস্তে তাহাব হৃদধ যেন উদ্বেলিত 
হইতেছে; তিনি যতক্ষণ না গোপনাবীগণের সহিত প্রকাশ্তভাবে 
কথাবার্তী কহিতেছেন, ততক্ষণ তাহাব অস্থির হৃদয় কিছুতেই শাস্তি 
লাভ করিতেছে না । কুমাঁব সঞ্ধাৰ অনতিবিলম্থেই গোপনারীগণেব 
কথামত সেই বাঁটাব সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাদের 
ছুই একজন তাহার আগমন প্রতীক্ষায় দ্বাবদেশে অপেক্ষা করিতে" 
ছিল, কুমাৰ সম্মুখীন হইবামাত্র তাহাঁবা সাদবে মসন্্রমে তাহাকে 
বাটাব ভিতর লইয়া! গেল। 

একটী নুসজ্জিত স্থৃবিস্ৃত গৃহে নীবেন্ত্রনাথ আঙন পবিগ্রহ 
করিলে, গোপনাবীগণ তাহার সম্মুখীন হইল) তিনি তাহাদেব সহিত 
কথাবার্তায় তৃপ্তিলাভ কবিলেন। তথায় এক অপুর্ব কান্তি দিব্য . 
লাবণ্যা যুবতীর প্রতি তাহার লঙ্গ্য আকৃষ্ট হইল। অন্ত তিন দিবস 
বিশালাক্ষীব বাটাতে গোপনারীগণেব সহিত ভীহাব সাক্ষাৎ হই- 
য়াছে,ণকন্ত একপ ভাবে তাহাদেৰ সহিত মিলিত হইবাব তাহার 
এই প্রথম সুযোগ ! কুমাব সকলের সহিত আলাপ পরিচয় করি- 
লেন, কিন্ত যে রমণীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ সার হইল, বাহার 
ব্পসাগরে ডুবিয়া তিনি আত্মহার! হইলেন, তাহার সহিত 
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ফ্ধোপনেব বিশেষ হবিধা পাইলেন না, অধিকন্ত অন্যান্য কামিনীগণ 
যে ভাবে মিলিত হ১ন, 'প যুবতীর হাবভাবে সে ভাৰ কিছুমাত্র 
লক্ষিত হইল না। আলাপ পবিচয়ে কুমাৰ সকলকেই দেখিলেন, 
সকলেরই সহিত তীহাত্র কথোপকথন হইল, কিন্তু ধাহাঁকে দেখিবার 
জন্ত তিনি উৎসুক হইবাঁছেন, তাহার দর্শন পাইস্াও রাজপুত্ধের 
মনসাধ পৃবিল ন1; যুবতীষ্ধ প্রতি যতই সতৃষ্ধ নয়নে চাহেন, 
ততই তাহা সহিত মিলিত হইবার জন্ত কুমার অধীর হইতে 
লাগিলেন ) অথচ পবনাবীব মুখের প্রতি একদৃষ্টিতে সে ভাবে চাহিয়া 
থাকিতে ভদ্রোচিত লজ্জায় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ অপ্রস্তত করিল। 
বমণী অব গঠনবতী, কিন্তু যুবতীব অলৌকিক রূপ লাবণ্য যেন 
ধবিধেয় বস্ত্র ভেদ কবিযা৷ বিকীর্ণ হইতেছে। কুমার সতৃষ্ণ নয়নে 
যুবতীর গ্রতি একবাব চাহিধ! দেখেন, পরক্ষণে লজ্জায় মুখ ফ্রাই! 
লন, একাবণ ত্াহাব হৃদয় পবিতৃপ্থি লাভ করিল না, তাহাতে 
ধমণীব বদন্মগুল বস্তাচ্ছার্দিত থাকায় দর্শনস্থথ উপভোগও 
তাহাব সম্পূর্ণ হইল ন। 

কুমার হেমপ্রভাধ প্রতি দটকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেছেন 
বুঝিতে পাবিষা, এক গোঁপবালা তাহাকে পরিহাসপূর্ববক 
জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় দেখিতেছেন কি?” 

"কূপ ! প্রবৃত্বি বলে--দেখিয়! কাজ নাই, নয়ন কিন্তু সে খান! 
মানে না, একবার দেখিয়া তাহা সাধ মিটে না, সে দিবাঁনিশা 
অবিরত দেখিতে চায়।” 

"এ আপনর কেমন কথা! মনের বাসনা আথিতে প্রকাশ; 
আপনার যদি দেখিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে এদিকে নয়ন্‌ 


ফিরাইতেছেন কেন ?” 
রদ 


৭8 বিশালাক্ষী । 


ভদ্র] আঁমি তোমার কথায় হার মানিলা। তুমি আমার 
মনের কথ। ঠিক বুঝিয়াছ। এখন জিজ্ঞান্ত _এই অবগুঠনবত্তী 
ষুবতীটী কে?” 

“মহাশয়! সবুরে মোওয়া ফলে, ব্যস্ত হইতেছে কেন? 
কিছুক্ষণ পরেই সবিশেষ জানিতে পাঁবিবেন। আমাদের আর 
পরিচয় দিবাব প্রয়োজন হইবে ন11” 

“আপনাদের কথামত আমি আজ এখানে আপিয়াছি। 
গবিচষে জানিষাছি_-আপনাঁবা কুলবালা, তবে আমাকে লইয়! 
এপ বঙ্গ কবিতেছেন কেন ?” 

“আপনি বনিক পুকষ! একটু বসিকৃত। না কবিলে, আপনা 
মন বসিবে কি ?” 

“আমাষ মার্জনা ককন। আর পবিহাঁপ কবিবেন না । 
আমি আপনাদেব প্রক্কত পবিচধ জানিবাব জন্ত একান্ত উত্মুক 
হইঝ।ই এখানে আসিয়াছি।” 

এইরূপ আলাপ পবিচধে কিরৎক্ষণ কাটিয়। যাইলে, হেমপ্রভাৰ 
ইঙ্গিতে বৃদ্ধা আখায়িকাঁচ্ছলে কুমার সমীপে তদীর বৃত্তান্ত 
বর্ণনা কবিল। বৃন্ধাব মুখে উপকথা! শুনিয়! নীরেন্্রন(থ আত্ম 
কাহিনী বিবৃত হইতেছে স্থিব জানিয়া, প্রণরিনীর সাক্চাৎ জন্ত 
এককালে অধৈর্ধা হইযা পড়িলেন। পতিব্রতা। তাহার জন্ত এত 
কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, রাজকন্তা ও ধাঁজকুলবধূ হইয়া তাহাকে 
স্বীব দর্শন আশার বেগ্তাগৃণ্হ উপস্থিত হইতে হইয়াছে জানিয়া, 
নীবেন্্রনাথ সহধর্মিণীব বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, . 
উত্তরোত্তর তাঁহার হৃদয় এককালে অধীর হইন্স| উঠিল) তিনি 
চিন্বদংবযে যথাশক্ি চেষ্টিত হইযও অবশেষে হুদয়াবেগ কিচুতেই 


বিশালাক্ষী। ৭৫ 


স্বরণ কবিতে পারিলেন না, বন্তাব প্রবাহ মত তাহার চিত্ত 
উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধার গল্প শেষ হইতে না হইতে কুমার 
সোৎসাহে উত্তব করিলেন, “আর না, আর না! যথেষ্ট হইয়াছে, 
আমি নিতান্ত মূ, তাই কাঞ্চন বিনিময়ে কাচেব আদর করিয়া 
ছিলাম। প্রতিপ্রাণ স্বাধবীসতীর হৃদয়ে এক্প কষ্ট দিয়াছি, আমাৰ 
মত মহাপাতকী এ জগতে আব নাই। আঁমি যে কুহকিনী বেস্তার 
প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া যথা! সর্বস্ব নষ্ট কবিতে বসিয়াছিলাম, আন তাহার্‌ 
যথেষ্ প্রতিফল পাইযাছি, আমাৰ জন্তই সোণাঁর সংসাব ছাবখার্‌ 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখন আমাব জ্ঞানচক্ষু উদ্দীলিত 
হইয়াছে। পিশাচিনী বিশালাক্ষীই আমার প্রণয়পথেব একমাত্র 
কণ্টক, আমি সেই মায়াবিনীর কুহকে গতিত হইয়াই আত্ম 
ৰিসজ্জনে উদ্যত হইয়াছিলাম, বিপথগামী এ হতভাগোর জন্যই 
আমাৰ জীবনসর্ধন্ব সংসাবসঙ্গিনী স্বর্ণপ্রতিমা প্রিয়তম৷ হেমপ্রভার 
এই লাঁগ্ুনা! আমীর জীবনে ধিকৃ!” 

কুমারকে এইবপ আক্ষেপ করিতে দেখিয়া পতিপ্রাণ! 
ছেমগ্রুভা মসম্রমে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন, আনন্দাশ্রুতে 
রমণীর হৃদয়দেশ ভাসিয়া গেল, তিনি সুকোমল করযুগল দ্বাব। 
পতিব চরণদ্বয় ধারণ করিয়! বলিলেন, “কুমাৰ! প্রাণেশ্বর ! 
প্রভূ! ঘটনাচক্রে যাহা হইবার হইয়! গিয়াছে, তাহার জন্। পবি- 
তাপের আব প্রয়োজন কি'? তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী-দাসী) পতি 
সহ দৌষে দোষী হইলেও পত্বীর আদরের ও আরাধেব্র বস্তু। 
দাসীকে এক্ূপ অন্থবোধ উপবোধ করিয়! নিবয়গামী করিবেন না। 
জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়াছেন, আপনার 
যে স্ুমতি হইয়াছে, তাহাতেই আমরা চবিতার্থ হইয়াছি।” 
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নীরেন্্র। প্রিয়তমে ! আমি নরকেব কীট, আমাব পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নাই ! আমি ঘোর নাবকী, তাই পতিপ্রাণা প্রেযসীর 
প্রীণে এই কষ্ট দিয়াছি। তুমি কি আমা ক্ষমা করিবে? 

হেমপ্রভা। নাথ, প্রভু! হদর়েশ্বর !, তুমিই আমাব দ্বীবন 
সর্ধন্ব, আমি তোমার দাসী ) একপ অনুনয় বিনয়বাক্যে আমাকে 
কেন কলুষিত করিতেছেন? 

কুমাবের আত্মকাহিনী প্রকাঁশমাত্রেই বৃদ্ধ! ও অন্তান্ত রমণীগণ 
গৃহ হইতে নিক্তান্ত হইয়াছিল, তথাঁধ পতি পত্থী ভিন্ন আব কেহই 
ছিল না। এক্ষণে স্বাদী ও স্ত্রী উভষে একত্র মিলিত হইয়া মনের 
আবেগে কত কথাই কহিতে লাগিলেন । বিবাহাবধি হেমপ্রভা৷ 
স্বামী সুখসস্তোগ কবেন নাই, এক্ষণে পতিকে পাইয়া তিনি মনের 
সাধে কত কথাবর্তী কহিতে লাগিলেন, দে কথার আর বিরাম 
নাই। এক বিষয়ের কথাবার্ী শেষ হইতে না হইতে, অন্য কথার 
উত্থাপন হয়, বছুদিনের পর স্বামী স্ত্রী উভয়েব শুত সম্মিলন । হেম- 
প্রভা এতদিন যে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, পতিবিক্লোগ 
বিধুরা যুবতী মনের কষ্ট মনেই স্বরণ কবিতেছিলেন, আজ সতীর 
পক্ষে তাঁপিত হৃদয়ে শীস্তিব সঞ্চার হইয়াছে, মেশ্ষে বিজলী খেলি- 
ফ্লাছে। যুবকযুবতী আনন্দ-সমুদ্রে বীপ দিয়াছে, হেমপ্রভার হস্তে 
বহুদিনের রোপিত আশালতা আজ যুঞ্জরিত হইয়াছে! শ্রী-পুরুৰের 
মনেৰ সাঁধ, বন্ধন বিমুস্ত আোতম্বতীব স্যাঁ অধনন্দে উৎলিয়া 
উঠিল, 'সানন্দ উৎপবে গৃহ গ্রতিধ্বনিত হইল । 

হেমপ্রভার সঙ্কর সিদ্ধ হইল, গোপনাবীগণ কয়েক দিবস যথেই 
শ্রম করিয়াছিল ; এক্ষণে তাঁহাদের আনন্দেবও সীম। রছিল না) 


উপসংহার । 


পতনোনুখসংলার রক্ষা হইল। বিরৃতগতি নীরেন্দ্রনাথ সহ- 
ধন্দিনীসহ গিলিত তইয়া ₹ ঈর সুখে দিনযাপন করিতে লাঁগিলেন। 
যে গোঁপনাবীগণ হেষপ্রভার সছদ্দেশ্তে সহায়তা করিধাছিল, তাহার! 
সকলেই বাঁজমহিষীর নিকট আশাতীত পুবস্কার লাভ করিল। 
বৃদ্ধ ভূপতি পুত্রের মতি গতি দেখিয়! সংসারের প্রতি এককালে 
বীতানুবাগ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে কুললক্ধীবধূমাতার বুদ্ধিকৌশলে 
হাঁরানিধি পথভ্রান্ত কুমারকে পুনঃপ্রীপ্ত হইয়৷ আনন্দসাগরে ভাসি- 
লেন। দিন দিন সংসাবের প্রতি কুমাবের অনুরাগ দর্শনে 
রাঁজকীয় সমস্ত কাঁর্ধাভাঁর ভূপতি পুত্রের হস্তে হস্ত করিয়] নিশ্চিন্ত 
হইলেন। হেমপ্রভাব পিতা জামাতার জন্য বিশেষ ছঃখিত ছিলেন, 
এক্ষণে কুমার সংসারী হইয়াছেন, বিষয় কার্যে মন দিতেছেন, 
সংসারের সকল দিকে তীহার দৃষ্টি রহিয়াছে দেখিষা, তিনি সাতি- 
শপ প্রীত হুইলেন। দিনে দিনে কুমাবের সদনুষ্টানে রাজ্যের 
শোভা সৌন্দর্ষোর বৃদ্ধি হইতে লাগিল । কোন বিষয়ে কাহারও 
কোন অভিযোগ বা ছঃখ প্রকাশের কারণ রহিল না। 

নীরেন্দ্রনাথ পতিপ্রাণা হেগপ্রভাকে প্রাপের সহিত ভাল- 
বাসিতে লাগিলেন, পতিপত্বী উভয়েরই মনেন স্থখে দিনষাপিত 
হইতে লাগিল। সম্বৎসবের মধ্যেই প্রণরের ।নদর্শন স্বরূপ 
হেমগ্রাভ। পুত্রবত্্ব প্রসব করি শ্বশুর শীশুড়ী ও স্বামীর আনন্দ 
বন্ধন করিলেন । সংসারে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখা দিল, 
নির্ভাণোন্বুখ দীপ পুনরায় প্রজলিত হইয়া! উঠিল। 

ধে দিন কুমার বিশালাক্ষীব গৃহ হইতে বিদায় লইয়া! আসিয়া” 
ছিলেন, সেই দিনই কুহকিনী বুঝিয়া ছিল যে, তাঁহার আশা ভরস 


৭৮ উপসংহার । 


সকলই শেষ হইয়! গিয়াছে, এক্ষণে পাপীযসী প্রাণরক্ষার উপায়ানু- 
সন্ধানের জন্ত চেষ্টী করিতে লাগিল , কিন্তু নীরেন্দ্রনাথ হেমপ্রভাব 
সহিত মিলিত হইয়াই সর্বাণ্ধে পাঁপীযসীকে তাহার সঙ্গুথে উপস্থিত 
হইবার জন্ত আদেশ পাঠাইলেন। বিশালাক্ী ততসমীপে নীত হইলে 
কুমার তাহাকে যতপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। বিশালাক্ষীব 
কুমন্ত্রণায় কুমীর কুপথগামী হইযাছিলেন, এক্ষণে নীবেন্তরনাথেব 
আর নে মতিগতি নাই ! বিশালাক্ষী কুমারের কথায় কোন দ্বিরুক্তি 
করিল না, প্রতিমুহূর্তেই কৃত অপবাধ জন্য দণডভোগেতর অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। পিশাঁচিনীকে এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে 
হইল না, কুমারের আদেশযত প্রহরীগণ বিশালাক্ষীর কেশাকর্ষণ 
পূর্বক তাহাকে তথা হইতে লইয়া গেল। 

বিশালাক্ষীব প্রতি কোন প্রকার দণ্ডবিধান হয় পতিপ্রাণ। 
সরলা হেমপ্রভার এক্স্‌প আদৌ ইচ্ছা ছিলনা, তিনি স্বামীকে 
এপ্রকার নৃশংস কার্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুপ 
বিনয় করিষ্ঠে লাগিলেন । নীরেন্দ্রনাথ পিশাচিনীর বাবহারে 
নিতান্ত বিরক্ত হইলেও প্রিয়তমীর নিষেধ বাক্যে কোন রূপ দণ্ড 
দানে ক্ষান্ত রহিলেন। 

বারবিলাসিনীর প্ররোচনায় সোণার সংসার নষ্ট হইবার উপ- 
ক্রম হইয়াছিল, পাঁপীদীর নিগ্রহে শোভা সৌনধ্যের বৃদ্ধির সহিত 
গ্বল্পদিনেই রাজোর পূর্ববকীর্তি সংরক্ষিত হইল। হেমপ্রভার 
একপক্ষে পিত্রালয়, অন্য পক্ষে শণ্ডর়ের বাটা সকলেই মনের সুথে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 


শ্াী্ীশ 


সমাপ্ত । 


